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ÙylË)˛Ù §ÇÓyò

শ�ো কজের জবাবে লিখিত ‘দুঃখপ্রকাশ’

টলিউডের বড় অংশের সঙ্গে 
দূরত্ব রচনা করছেন মমতা

সন্দীপ-সহ পাঁচ জনের নামে 
আদালতে চার্জশিট জমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে আর্থিক 
দুর্নীতি মামলায় এ বার চার্জশিট জমা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা 
সিবিআই। সূত্রের খবর, শুক্রবার আলিপর আদালতে ১০০ পাতার বেশি 
চার্জশিট জমা দিলেন তদন্তকারীরা। সঙ্গে ১০০০ পাতার নথিও জমা 
করেছেন তাঁরা। সিবিআইয়ের চার্জশিটে নাম রয়েছে আরজি করের 
প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘ�োষের। এ ছাড়াও এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া 
আরও চার জনের নামও চার্জশিটে রয়েছে বলে খবর। আরজি কর 
মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় প্রথম 
গ্রেফতার হয়েছিলেন সন্দীপ। টানা কয়েক দিন সিবিআই দফতরে 
জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরে এই 
মামলার সূত্র ধরে বিপ্লব সিংহ, আফসার আলি এবং সুমন হাজরাকেও 
গ্রেফতার করেছিলেন তদন্তকারীরা। এই মামলায় শেষ গ্রেফতার আশিস 
পাণ্ডে। তৃণমূলের এই ছাত্রনেতা সন্দীপের ‘ঘনিষ্ঠ’ বলেই পরিচিত। শুধু 
তা-ই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি হাসপাতালে ‘হুমকি সংস্কৃতি ’তে জড়িত 
থাকার অভিয�োগ রয়েছে। গত ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালের 
জরুরি বিভাগের চার তলার সেমিনার হল থেকে এক চিকিৎসকের 
দেহ উদ্ধার হয়। তাঁকে ধর্ষণ এবং খুনের অভিয�োগ উঠেছে। সেই 
ঘটনায় ‘মূল অভিযক্ত’ হিসাবে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার 
করেছিল পুলিশ। পরে তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেয় সিবিআই। এ 
ছাড়াও এই মামলাতে প্রমাণ ল�োপাটের অভিয�োগে সন্দীপ এবং টালা 
থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছিল কেন্দ্রীয় 
তদন্তকারী সংস্থা। সেই আবহেই প্রকাশ্যে আসে আরজি করের আর্থিক 
দুর্নীতির অভিয�োগ। অভিয�োগ উঠেছে, তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে 
হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি চলেছে। বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসার সরঞ্জাম 
কেনার নামে টেন্ডার দুর্নীতি হয়েছিল আরজি করে। সন্দীপের বিরুদ্ধে 
অভিয�োগ, তিনি ‘ঘনিষ্ঠ’দের টেন্ডার পাইয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনার 
তদন্তের জন্য গত ১৬ অগস্ট রাজ্য সরকারের তরফে একটি বিশেষ 
তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছিল। নেতৃত্বে ছিলেন আইপিএস 
অফিসার প্রণব কুমার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ তৃণমূলের শ�ো কজের 
প্রেক্ষিতে লিখিত জবাব দিলেন ভরতপুরের বিধায়ক 
হুমায়ুন কবীর। শুক্রবার বিধানসভায় গিয়ে রাজ্যের 
পরিষদীয় মন্ত্রী শ�োভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের হাতে জবাব 
সম্বলিত চিঠি তুলে দেন তিনি। হুমায়ুনের ঘনিষ্ঠমহল 
সূত্রে খবর, শ�ো কজের তিন পাতার জবাবি চিঠিতে 
বিধায়ক জানিয়েছেন, তিনি দলের ক্ষতি চান না। 
কাউকে আঘাত করতেও তিনি চাননি। কিন্তু কিছ ক্ষেত্রে 
অভিয�োগ জানান�োর পরেও দল পদক্ষেপ না-করায় 
আবেগতাড়়িত হয়ে কিছ কথা বলে ফেলেছিলেন। কেন 
তাঁকে ওই সব কথা বলতে হয়েছিল, তার ব্যাখ্যা তিন 
পাতার চিঠিতে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন হুমায়ুন। 
প্রকাশ্যে অবশ্য সুর নরমের ইঙ্গিত দেখাননি হুমায়ুন। 

বরং শুক্রবারও তৃণমূলের এই ‘বিদ্রোহী’ বিধায়ক 
দলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন। 
বলেন, “কেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ�ো কজ করা 
হবে না, কেন তাঁকে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির মুখ�োমুখি 
হতে হবে না?” তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতিকে 
আক্রমণ করলেও কেন কল্যাণকে শ�ো কজ করা হয় 
না, সেই প্রশ্নও ত�োলেন হুমায়ুন। বুধবার হুমায়ুনকে 
শ�ো কজ করেছিল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার হুমায়ুন 
বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা 
করেন। তার পর তিনি নিজেই জানান, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে 
তাড়াতাড়ি শ�ো কজের চিঠির জবাব দিতে বলেছেন। 
তৃণমূলনেত্রীর নির্দেশ অমান্য করে দল নিয়ে প্রকাশ্যে 
মন্তব্য করার কারণে এই পদক্ষেপ করা হয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ কলকাতা চলচ্চিত্র 
উৎসবের জাঁকজমককে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গিয়েছেন 
তিনিই। ‘টেলিসম্মান’ বা ‘বঙ্গসম্মান’ প্রদানও তাঁরই 
মস্তিষ্কপ্রসূত। সিনেমা জগতের ল�োকজনকে জনপ্রতিনিধি 
করে ল�োকসভা বা বিধানসভায় পাঠান�োর বিষয়ে সম্ভবত 
রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন তিনিই। সেই তিনি— মুখ্যমন্ত্রী 
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অধুনা টলিউডের বড় অংশের সঙ্গে 
‘দূরত্ব’ রচনা করছেন। অন্তত দু’টি দৃষ্টান্ত তেমনই ‘ইঙ্গিত’ 
করছে। এক, শুক্রবার আলিপরের ‘স�ৌজন্য’ গৃহে আসন্ন 
বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠকে আমন্ত্রিতদের 
তালিকা এবং দ্বিতীয়ত, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র 
উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নেতাজি ইন্ডোর থেকে 
‘ধনধান্য’ প্রেক্ষাগৃহে স্থানান্তরণের সিদ্ধান্ত। কেন এমন 
সিদ্ধান্ত? প�োশাকি কারণ, খুব জাঁকজমক না করে ‘ছ�োট’ 
করে অনুষ্ঠান করা। কিন্তু শাসক শিবির এবং প্রশাসনিক 
মহল জানে, কারণ আরজি কর আন্দোলন। তৃণমূলের 
এক ‘প্রভাবশালী’ এবং মুখ্যমন্ত্রীর ‘আস্থাভাজন’ নেতার 
কটাক্ষ, ‘‘আরও কাল�ো প�োশাক পরে রাস্তায় নাম�ো!’’ 
কটাক্ষের লক্ষ্য খুব স্পষ্ট। আরজি কর-কাণ্ডের পরে 
‘নাগরিক আন্দোলনে’ শামিল হয়েছিলেন টলিউডের 
অনেকে। কেউ কেউ সরাসরি নাগরিক মিছিলে না হেঁটে 

পৃথক ভাবেও মিছিল করেছিলেন। ‘বিচার’ চেয়ে স্লোগান 
দিয়েছিলেন। এমনকি, শাসকদল তথা সরকার এবং 
কলকাতা পুলিশের ভূমিকার কড়া সমাল�োচনাও করতে 
পিছপা হননি। তারকাদের অনেকে টালিগঞ্জের স্টুডিয়�ো র 
সামনে জমায়েত হয়ে আরজি কর হাসপাতালের সামনে 
যাওয়ার কর্মসূচিতে য�োগ দিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে, 
তখন শ্যামবাজার থেকে আরজি কর পর্যন্ত জমায়েত 
বা মিছিল ‘নিষিদ্ধ’ ছিল। তাতে দমেননি টালিগঞ্জের 
ওই ‘ক্ষু ব্ধ’ তারকারা। বাস ভাড়া করে ‘খন্না সিনেমা’ 
পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল 
করেছিলেন তাঁরা। সেই মিছিলে যেমন ছিলেন পরমব্রত 
চট্টোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, অঙ্কু শ হাজরা, আবির 
চট্টোপাধ্যায়, ক�ৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়েরা, তেমনই ছিলেন 
তৃণমূল বিধায়ক তথা পরিচালক রাজ চক্রবর্তী (তবে 
রাজকে তার পর থেকে আর মিছিলে দেখা যায়নি)। 
ছিলেন রাজের স্ত্রী অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ও। 
প্রতিবাদ প্রদর্শনে অধিকাংশেরই পরনে ছিল কাল�ো 
প�োশাক। স্বস্তিকা মুখ�োপাধ্যায়, দেবলীনা দত্ত, স�োহিনী 
সরকার, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, বিদীপ্তা চক্রবর্তীদের মত�ো 
অভিনেত্রীরা নাগরিক মিছিলে পা মেলান�োর পাশাপাশি 
ধর্মতলায় রাতভর অবস্থান করেছিলেন।

সংখ্যালঘু নিরাপত্তা নিয়ে ঢাকাকে বার্তা দিল্লির
নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ ক্ষমতার পালাবদলের 
পরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে 
আবার উদ্বেগ প্রকাশ করল ভারত। শুক্রবার                                                                       
সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর 
জয়সওয়াল বলেন, ‘‘বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের 
অবস্থা উদ্বেগজনক। আশা করব সে দেশের সরকার 
সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেবে।’’ সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ 
দাসকে গ্রেফতারের পর বাংলাদেশে নতুন করে 
উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। হিন্দু , খ্রিস্টান, ব�ৌদ্ধ-
সহ বিভিন্ন ধর্মের সংখ্যালঘুদের উপর মুসলিম 
কট্টরপন্থীদের ধারাবাহিক হামলার অভিয�োগ উঠছে। 
মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের 
পুলিশের হাতে সন্ন্যাসীর গ্রেফতারি প্রসঙ্গে বিদেশ 

মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, ‘‘আশা করব চিন্ময়কৃষ্ণের 
বিরুদ্ধে অভিয�োগের স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ বিচার হবে। 
তাঁর আইনি অধিকার অক্ষু ণ্ণ থাকবে।’’ তবে বর্তমান 
পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য বন্ধ হবে না 
বলে জানান তিনি। গত ৫ অগস্ট জনবিক্ষোভের 
জেরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা 
দিয়ে ভারতে চলে এসেছিলেন আওয়ামী লীগের প্রধান 
শেখ হাসিনা। সেই থেকে তিনি ভারতেই রয়েছেন। 
অন্য দিকে, বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 
ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে 
নয়াদিল্লির সম্পর্ক নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা সংশয়।       
সে দেশে ধারাবাহিক ভাবে হিন্দুদের বসতি এবং 
মন্দিরে হামলার ঘটনাও ঘটছে।



Ê˛yı!l Ùy•y!hs˝ñ  ÓyÑÜ%˛í˛¸yñ ˆÊ˛ylÈüÈ 9434393182

!ÓlÎ˚ Ó˚yÎ˚ñ ÓyâÙ%!u˛ñ ̂ Ê˛yl≠   9732174872 ̆ 7602345150

xy¢#£Ï Óƒylyç#≈ñ Ó˚â%lyÌ˛õ%Ó˚ñ ˛õ%Ó˚&!°Î˚yñ ˆÊ˛yl/ 9732139335

Ó˚Ó#wlyÌ Ó°ñ ˆlï%˛!í˛¸Î˚yñ  ˆÊ˛yl≠ 9933414317

!ÓK˛y˛õˆlÓ˚ ˆÎyàyˆÏÎyˆÏàÓ˚ !ë˛Ü˛yly

xy˛õlyÓ˚ Ë˛yàƒ

xyçˆÏÜ˛Ó˚ !òl

xyàyÙ#Ü˛y°í˛z_Ó˚ ÈüÈ 6103

¢∑çy°Èü 6104
ˆÓl#ÙyôÓ ¢#ˆÏ°Ó˚ ÙˆÏï˛

ˆ¢Î˚yÓ˚ Óyçy Ï̂Ó˚Ó˚ •y°ã˛y°

~É!§É!§üÈÈüÈÈü 2223É55
Ë˛yÓ˚ï˛# ˆê˛!°ÈüÈÈüÈÈü 1627É45
ˆË˛°ÈüÈÈüÈÈü 251É10
~° ~u˛ !ê˛üÈÈüÈÈü 5275É00
ê˛yê˛y ˆÙyê˛§≈ÈüÈÈüÈÈü 786É85
!ê˛É!§É~§ÉÈüÈÈüÈÈü 4273É55
ê˛yê˛y !fiê˛°ÈÈüÈÈüÈÈüÈ 144É55
í˛yÓÓ˚ÈüÈÈüÈÈü 527É05
ˆàyòˆÏÓ˚çÈüÈÈüÈÈü 1065É85
~•zã˛É!í˛É~Ê˛É!§É ÈÈüÈÈü 1797É65
xy•zÉ!ê˛É!§ÉÈüÈÈüÈÈü        477É05
GÉ~lÉ!çÉ!§ÉüÈÈüÈÈü 256É75
!§˛õ°yÈÈüÈÈüÈÈüÈ 1529É90
@˝Ãy!§Ù •zu˛yÈüÈÈüÈÈü 2605É60
~•zã˛É!§É~°Éˆê˛Ü˛ÈüÈÈüÈÈüÈÈ1850É60
xy•z!§xy•z!§xy•zÓƒyB Ę̀üÈÈüÈÈ   1300É65
ˆ§°ÈüÈÈüÈÈü 117É10
ˆfiê˛ê˛ ÓƒyB˛ÈüÈÈüÈÈü 838É35
!§ˆÏÙ™ÈüÈÈüÈÈü 7571É50
Ê˛y•zçyÓ˚ÈüÈÈüÈÈü 5299É15
•zí˛z!lˆÏê˛Ü˛ÈüÈÈüÈÈü 9É05
í˛z•zˆÏ≤ÃyÈüÈÈüÈÈü 577É95
í˛yÉ ˆÓ˚!U˛ÈüÈÈüÈÈ 1202É35
ÙyÓ˚&!ï˛ÈüÈÈüÈÈü        11072É50
Ó˚ƒylÏÓ!:ÈüÈÈüÈÈü 859É90
xƒy!:§ ÓƒyÇÜ˛ÈüÈÈüÈÈü 1136É70
!ê˛ !§ xy•z üÈÈüÈÈü 1070É95
Ù•ylàÓ˚ ˆê˛!° ÈüÈÈüÈÈü 48É73
ÙƒyÏDyˆÏ°yÓ˚ !Ó˚Ê˛yÈüÈÈüÈÈü  154É90
xy•z !˛õ !§ ~°ÈüÈÈüÈÈü    483É10

ˆ§l Ï̂§:ÈüÈÈüÈÈü 79802É79
!lÊ˛!ê˛üÈÈüÈÈüÈ 24131É10
lƒy§í˛yÜ˛üÈÈüÈÈüÈ 19052É57

ˆ§yly å10@˝ÃyÙä≠ 75983
Ó˚*˛õy å1 ˆÜ˛!çä ≠ 87494
í˛°yÓ˚ å•zí˛z ~§ä≠ 84É49

14  x@˝Ã•yÎ̊î  Ë˛y/ 9 x@˝Ã•yÎ̊lñ 30  l Ï̂Ë˛¡∫Ó̊ 14 xy Ï̂âylñ  §ÇÓÍ
14  Ùyà≈¢#£Ï≈ Ó!òñ 27 çÙy/ xyí z̨/– §)̂ ÏÎ≈ƒyòÎ˚ â 6–5ñ §)Î≈ƒyhflÏ â
4–48– ¢!lÓyÓÈ̊ñ ̨ã˛ï %̨̨ j≈¢# !òÓy â 9–54 !Ù/É !Ó¢yáyl«˛e !òÓy
â 12–55 !Ù/– x!ï˛à[˛ˆÏÎyà Ó˚y!e â 5–49 !Ù/– ¢Ü%˛!lÜ˛Ó˚îñ
!òÓy â 9–54 à Ï̂ï˛ ã˛ï%̨ ‹õyòÜ˛Ó̊îñ Ó̊y!e â 10–35 à Ï̂ï˛ lyàÜ˛Ó̊î–
ç Ï̂ß√Èüüï%̨ °yÓ˚y!¢ ¢)oÓî≈ Ùï˛yhs˝̂ ÏÓ˚ «˛!eÎ˚Óî≈  Ó˚y«˛§àî x Ï̂‹Ty_Ó˚#
Ó%ˆÏôÓ˚ G !ÓÇˆÏ¢y_Ó˚# Ó,•flõ!ï˛Ó˚ ò¢yñ ≤Ãyï˛/ â 6–22 àˆÏï àˆÏï˛
Ó,!Ÿã˛Ü˛Ó˚y!¢ !Ó≤ÃÓî≈ñ !òÓy â 12–55 àˆÏï˛ ̂ òÓàî xˆÏ‹Ty_Ó˚# G
!ÓÇ Ï̂¢y_Ó̊# ¢!lÓ̊ ò¢y– Ù,̂ Ïï Ę̀ü!e˛õyò Ï̂òy£Ï– ̂ Îy!àl#ü˛õ!Ÿã˛ Ï̂Ù ñ !òÓy
â 9–54 à Ï̂ï˛ {¢y Ï̂l– Ü˛y° Ï̂Ó°y!òÈüüüÈÈâ 7–25  Ù Ï̂ôƒ  G 12–47
à Ï̂ï˛ 2–7 Ù Ï̂ôƒ G 3–27 à Ï̂ï˛ 4–48 Ù Ï̂ôƒ– Ü˛y°Ó̊y!e̊Èüâ 6–27
ÙˆÏôƒ G 4–25 àˆÏï˛ 6–45 ÙˆÏôƒ–  ÎyeyÈü ly•z– ÷Ë˛Ü˛¡ø≈ü ly•z–
!Ó!ÓôÈüxÙyÓ§ƒyÓ˚˚ ~ˆÏÜ˛y!j‹T  G §!˛õ[˛l–

xyç Ï̂Ü˛Ó˚ !òl
xyç  30 lˆÏË˛¡ ∫Ó ˚xyç  30 lˆÏË˛¡ ∫Ó ˚xyç  30 lˆÏË˛¡ ∫Ó ˚xyç  30 lˆÏË˛¡ ∫Ó ˚xyç  30 lˆÏË˛¡ ∫Ó ˚

1874 §ƒyÓ˚ í z̨•zlfiê˛l ã˛y!ã ≈̨̂ Ï°Ó˚ çß√– !Ó ̂ Ïê˛ Ï̂l ~•z Óƒ!_´ Ï̂Ü˛
!Ó Ï̂¢£ÏË˛y Ï̂Ó ◊k˛y çyly Ï̂ly •Î˚ Ü˛yÓ˚î !ï˛!l !mï˛#Î˚ Ù•yÎ%̂ Ïk˛Ó˚
§ÙÎ˚ !Ó ˆÏê˛lˆÏÜ˛ =Ó˚&c˛õ)î≈ G §Ê˛° ˆlï,˛c !òˆÏÎ˚!SÈˆÏ°l–
G•z Ù•yÎ%ˆÏk˛ Îál çyÙy≈lÓy!•l# ˆÜ˛Ó°•z ~ˆÏàyˆÏï˛ ÌyˆÏÜ˛
ï˛ál ã˛y!ã˛≈°•z Ó˚y!¢Î˚yÓ˚ ï˛ÍÜ˛y°#l ˆ≤Ã!§ˆÏí˛rê˛ ˆÎyˆÏ¢Ê˛
hflÏy!°l ~ÓÇ xyˆÏÙ!Ó˚Ü˛yÓ˚ ˆ§ §ÙÎ˚Ü˛yÓ˚ ˆ≤Ã!§ˆÏí˛rê˛
Ó˚&çˆÏË˛ˆÏŒê˛Ó˚ §ˆÏD xyˆÏ°yã˛ly Ü˛ˆÏÓ˚ ~Ü˛!ê˛ §ÇâÓk˛ ¢!_´
˜ï˛!Ó˚ Ü˛ˆÏÓ˚l– !mï˛#Î˚ Ù•yÎ%ˆÏk˛Ó˚ ̂ §•z ¢!_´ xyÓ˚G Ü˛ˆÏÎ˚Ü˛!ê˛
ˆòˆÏ¢Ó˚ §ˆÏD !ÙˆÏ° !Ùe¢!_´ lyÙ ˆlÎ˚–  ï˛yÓ˚y çyÙy≈l G
•zï˛y!° Óy!•l# §!¡ø!°ï˛ ¢!_´ˆÏÜ˛ Ó˚&ˆÏá ˆòÎ˚ •zí˛zˆÏÓ˚yˆÏ˛õ–
ï˛yÑÓ˚ ̨ õ%ˆÏÓ˚y lyÙ §ƒyÓ˚ í˛z•zlfiê˛l !°Glyí≈˛ ̂ flõ™yÓ˚ ã˛y!ã˛≈°–
!mï˛#Î˚ Ù•yÎ%ˆÏk˛Ó˚ ˛õˆÏÓ˚ xÓ¢ƒ Ü˛lçyÓ˚ˆÏË˛!ê˛Ë˛ òˆÏ°Ó˚ ~•z
ˆlï˛y xyÓ˚ !çï˛ˆÏï˛ ̨õyˆÏÓ˚l!l– !ï˛!l ≤ÃôylÙsf#Ó˚ ̨ õò ̂ ÌˆÏÜ˛
§ˆÏÓ˚ ˆÎˆÏï˛ Óyôƒ •l–  1936 !e´fiê˛ƒy° ˛õƒyˆÏ°§ ~•z !òl
Ë˛Î˚yÓ• xy=ˆÏl ̨õ%ˆÏí˛¸ ÎyÎ˚– ~•z xy=l ̂ Ü˛l ̂ °ˆÏà !SÈ° ï˛y
xÓ¢ƒ ~álG ˛õÎ≈hs˝ çyly ÎyÎ˚!l– !l!ò≈‹TË˛yˆÏÓ Ü˛yÓ˚î ly
çylyÎ˚ x˛õÓ˚yô#ˆÏòÓ˚G !ë˛Ü˛ÙˆÏï˛y ôÓ˚y ÎyÎ˚!l– §ƒyÓ˚ ̂ ÎyˆÏ¢Ê˛
˛õƒy:ê˛l lyˆÏÙ ~Ü˛ fli˛õ!ï˛ ˆÜ˛Ó° ˆ°y•y ~ÓÇ Ü˛yã˛ !òˆÏÎ˚
~•z Óy!í˛¸!ê˛ ˜ï˛!Ó˚ Ü˛ˆÏÓ˚!SÈˆÏ°l °u˛ˆÏlÓ˚ •y•zí˛ ˛õyˆÏÜ˛≈–

ˆÙ£Ïü˛!lÓ˚y˛õ_yÓ˚ xË˛yÓ– Ó,£ÈüÙl/Ü˛‹T– !ÙÌ%lÈüí˛zÍÊ%˛Õ‘–≈ Ü˛Ü≈̨ ê Ę̀ü˛˛
Ù•yl%Ë˛Óï˛y– !§Ç•ÈÈüÈx Ï̃Óô ≤ÃîÎ˚– Ü˛lƒyü˛˛Óy§ly ̨õ)Ó˚î– ï%̨°yÈü˛Ó¶%̨
!ÓˆÏFSÈò– Ó,!Ÿã˛ÜÈÈü≤Ãy!ÆˆÏÎyà– ôl%ü˛õy!Ó˚Óy!Ó˚Ü˛ ÓƒhflÏï˛y– ÙÜ˛Óü̊
!¢«˛yÎ˚ï˛ !Óâ¯– Ü%̨ Ω Ę̀üˆÙôyÓ˚ !ÓÜ˛y¢– Ù#lÈÈü˛§¡õ Ï̂Ü≈̨ Ó˚ í z̨ß¨!ï˛–

˛õy¢y˛õy!¢ /ÈüÈ  1ä •y§˛õyï˛y° 6ä !Ù!•òyly 7ä •z•  9ä §!l 10ä x•
12ä ê˛yÎ̊Ó̊y 14ä Ó•Ó̊ 15ä !lÓ̊y¢ 16ä §yÓ̊Ë˛ 17ä Ü˛l  18ä Ë˛Ó 20ä •ç
21ä Ë˛Ó˚ï%˛ 23ä lÎ˚lï˛yÓ˚y– í˛z˛õÓ˚l#ã˛ /ÈüÈ 1ä •y!Ù 2ä §!•§ 3ä ˛˛õyòy!l
4ä ï˛yly 5ä ê˛y•zê˛y!lÜ˛ 8ä •Î˚Ó˚yl 10ä   x•Ó˚• 11ä •Ó˚Ë˛çl  13ä Ó˚y¢
14ä Ó§y  18ä ÈË˛Ó˚l 19ä Óï%˛ï˛y  21ä Ë˛Î˚ 22ä !Ü˛Ó˚y–

˛õy¢y˛õy!¢ /ÈüÈ1ä °«˛ Ï̂îÓ̊ ¢!_´ Ï̂§ Ï̂°Ó̊ §ÙÎ̊ •l%Ùyl ̂ Î ̨õÓ≈ï˛ ï%̨ Ï̂° ~ Ï̂l!SÈ°
5ä ≤Ã!ï˛!òl 7ä Ó˚yÓl ̆  ° Ï̂B˛ŸªÓ˚ 8ä Ù,ï˛ƒ%Ó˚ ̨õÓ˚ ̨õy˛õ# Ï̂òÓ˚ ̂ Îáy Ï̂l ë˛yÑ•z •Î˚
10ä òyÙ Óy Ù)ˆ°ƒÓ˚ •yÓ˚ 11ä ÙyÌy ç%í˛¸ˆÏ°•z Ü˛!¡õí˛zê˛yÓ˚  12ä ÓÓ˚Ê˛
13ä Ùy Ï̂Î̊Ó̊ ̂ Óyl 15ä ÓL 17ä ¢e& 18ä Ü˛yÎy≈°Î̊ Óy òÆÓ̊ 19ä ÙyÓ̊yÙy!Ó̊
21ä !¢ˆÏÓÓ˚ Ü˛Z˛ ̂ ÎÙl 22ä Ù¢y çyï˛#Î˚–
í˛z˛õÓ˚l#ã˛ /ÈüÈ 1ä  !§!k˛òyï˛y àˆÏî¢ 2ä Ùò àyÑçy ≤ÃË,˛!ï˛ ˆÎÙl oÓƒ
3ä xÓfliy 4ä fl∫yÙ#Ó˚ ̂ Óyl 6ä í z̨òÓ˚ Óy ̂ ˛õê˛ 9ä !Ó!Ë˛ß¨ ôÓ˚̂ ÏlÓ˚  10ä ly!°¢
˘ x!Ë˛ Ï̂Îyà 14ä Ó Ï̂® ÈüÈÈüÈÈüÈÈüÈÈüÈ 16ä Ùyl%̂ Ï£ÏÓ̊ Ó̊yÎ̊  17ä ̨õ,!ÌÓ# 18ä ̂ lï˛yç#Ó̊
çß√fliyl 20ä •zÇÓ˚yç#Ó˚ ê%̨ Ü˛ Ï̂Ó˚y–

1 3 4 5

8 9 10

11 12

6

13

7

14
17

2

15 16
18

19 20
21 22

ˆÙ£Ïü˛§•yÎ̊ï˛y °yË˛– Ó,£Èüfl̈yÎ̊%̨ õ#í˛̧y–  !ÙÌ%lÈüôlÓ,!k˛–≈ Ü˛Ü≈̨ ê Ę̀ü˛˛Ü˛lƒyÓ̊
çlƒ à!Ó≈ï˛– !§Ç•È ÈüÈ˜ÓÓ˚yàƒË˛yÓ– Ü˛lƒyü˛˛x§Í§ˆÏD «˛!ï˛–
ï%˛°yÈü˛ˆã˛ÔÎ≈Ë˛Î˚– Ó,!Ÿã˛ÜÈÈü§¡õ!_ !ÓˆÏÓ˚yô– ôl%ü˛!l/§Dï˛y–
ÙÜ˛Ó̊üçy!ï˛!Ó Ï̂Ó˚yô– Ü%̨ Ω Ę̀üoÓƒ«˛!ï˛– Ù#lÈÈü˛x˛õÎ¢–

(২) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ৩০ নভেম্বর ২০২৪  শিল্প-বাণিজ্য 

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ ধনকুবের গ�ৌতম আদানির বিরুদ্ধে অভিয�োগ 
আনা হয়েছে যে সরকারি কাজ পেতে তিনি ঘুষ দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের 
নিউইয়র্কে আনা অভিয�োগে বলা হয়েছে, ২৬ ক�োটি ৫০ লাখ ডলারের ঘুষ 
কেলেঙ্কারির সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁকে নিয়ে অবশ্য বিতর্ক এই প্রথম 
নয়; বরং তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে একের পর এক বিতর্ক উঠেছে নিজের 
দেশ ভারত, এমনকি বিদেশেও। গ�ৌতম আদানি হলেন প্রথম প্রজন্মের 
ব্যবসায়ী। রকেটের গতিতে তিনি ধনী হয়েছেন। ব্যবসা শুরু করার পর 
মাত্র কয়েক দশকে তিনি এতটাই ধনী হন যে একপর্যায়ে বিশ্বের শীর্ষ 
ধনীর তালিকায় অবস্থান দাঁড়ায় দুইয়ে। আদানি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা গ�ৌতম 
আদানি এখন এশিয়ার দ্বিতীয় শীর্ষ ধনী। রয়টার্স জানিয়েছে, ২০০৮ সালে 
আদানি একবার মৃত্যু র খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। সে বছর মুম্বাইয়ে 
তাজমহল প্যালেস হ�োটেলে যখন বন্দুকধারীরা হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, তখন 
তিনি আরও অনেকের সঙ্গে সেখানে আটকা পড়েছিলেন। জালিয়াতি ও ঘুষ 
দেওয়ার অভিয�োগে এখন গ�ৌতম আদানি যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তারি পর�োয়ানার 
মুখ�োমুখি হয়েছেন। তাঁকে ফ�ৌজদারি জরিমানার মধ্যেও পড়তে হতে পারে। 
গত বছর মার্কিন শর্টসেলার প্রতিষ্ঠান হিনডেনবার্গ রিসার্চ এক প্রতিবেদন 
প্রকাশ করে আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে শেয়ার জালিয়াতির অভিয�োগ এনেছিল। 
ওই অভিয�োগে আরও বলা হয়, কর ফাঁকির স্বর্গ হিসেবে পরিচিত অঞ্চল 
থেকে অবৈধ প্রক্রিয়ায় অর্থ এনে আদানির শেয়ারে বিনিয়�োগ করা হয়েছিল। 
ওই অভিয�োগের পর আদানির শেয়ারের দামে দ্রুত পতন হতে শুরু করে। 

একপর্যায়ে আদানির ক�োম্পানিগুল�ো ১৫০ বিলিয়ন বা ১৫ হাজার ক�োটি 
ডলারের বাজার মূলধন হারায়। আর যুক্তরাষ্ট্রে ঘুষের অভিয�োগ উত্থাপিত 
হওয়ার পর চলতি দফায় গত এক সপ্তাহে আদানির ক�োম্পানিগুল�ো ৫৫ 
বিলিয়ন বা ৫ হাজার ৫০০ ক�োটি ডলারের বাজার মূলধন হারিয়েছে। 
আগেরবারের মত�ো এবারও সব অভিয�োগ অস্বীকার করেছে আদানি গ্রুপ। 
তবে আদানিকে নিয়ে বিতর্ক বরং আরও জ�োরদার হয়েছে, যা গড়িয়েছে 
ভারতের পার্লামেন্টেও। বৃহস্পতিবার তৃতীয় দিনের মত�ো সংসদে বির�োধী 
সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রের অভিয�োগ নিয়ে আল�োচনা করতে চাইলে পার্লামেন্ট 
অধিবেশন মুলতবি করা হয়। গ�ৌতম আদানির ব্যবসার মধ্যে রয়েছে বিদ্যু ৎ 
ও বন্দর থেকে শুরু করে চিনি ও সয়াবিন পর্যন্ত। তাঁর বয়স এখন ৬২ 
বছর। একসময় স্কু ল থেকে ঝরে পড়েছিলেন তিনি, অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা 
খুব বেশি নিতে পারেননি তিনি। অল্প সময়ের জন্য তিনি ধনীর তালিকায় 
টেসলার ইলন মাস্কের পরেই ছিলেন। ফ�োর্বসের তথ্যানযায়ী, তিনি এখন 
বিশ্বের ২৫তম ধনী ব্যক্তি, যাঁর ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ ৫ হাজার ৭৬০ 
ক�োটি ডলার। গুজরাটের আহমেদাবাদে আদানির জন্ম ১৯৬২ সালের ২৪ 
জুন। দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদিও একই রাজ্যের মানুষ। দশম শ্রেণির 
পড়াশ�োনা শেষ করে আদানি স্কু ল ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ১৬ 
বছর। এরপর তিনি দেশটির বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাইয়ে চলে যান এবং 
একটি রত্ন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠানে কাজ খুঁজে পান। পরে কিছদিন কাজ 
করেন ভাইয়ের প্লাস্টিক ব্যবসার প্রতিষ্ঠানে।

গ�ৌতম আদানি কে! তাঁকে নিয়ে এত বিতর্ক কেন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ জাপানি মুদ্রা ইয়েনসহ বিশ্বের বিভিন্ন 
শক্তিশালী অর্থনীতির মুদ্রার বিপরীতে মার্কিন ডলার শক্তিশালী হয়েছে। 
আজ রবিবার সকালে বিশ্ববাজারে মার্কিন ডলারের এই তেজি ভাব দেখা 
গেছে। মূলত গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রর কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান প্রকাশিত 
হওয়ার পর ডলারের পালে এই হাওয়া লেগেছে। আজ সকালে বিশ্ববাজারে 
প্রতি ডলারের বিপরীতে ১৪৯ দশমিক ১০ ইয়েন পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে 
গত ১৬ আগস্টের পর এটাই ইয়েনের সর্বনিম্ন দর। গত সপ্তাহে ইয়েনের 
দরপতন হয়েছে ৪ শতাংশের বেশি; ২০০৯ সালের পর এটাই ইয়েনের 
সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক দরপতন। আজ দ্য ইউএস ডলার ইনডেক্সের মান 
অপরিবর্তিত আছে। এর আগে গত সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে এই সূচকের 
মান বেড়েছে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ; এটি ৭ সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত 
সপ্তাহে এই সূচক বেড়েছে ২ শতাংশের বেশি, গত দুই বছরের মধ্যে যা 
সর্বোচ্চ। প্রতি ডলারের বিপরীতে ইউর�োর মান এখন ১ দশমিক শূন্য ৯; গত 
সপ্তাহে ইউর�োর দরপতন হয়েছে শূন্য দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ। সেপ্টেম্বর 
মাসে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাশাতীত কর্মসংস্থান হয়েছে। সে মাসে টানা দ্বিতীয় 
মাসের মত�ো বেকারত্ব কমেছে। বেকারত্বের হার গত আগস্ট মাসে ছিল 

৪ দশমিক ২ শতাংশ, সেপ্টেম্বরে তা ৪ দশমিক ১ শতাংশে নেমে এসেছে 
বলে জানিয়েছে মার্কিন শ্রম বিভাগ। অর্থাৎ মার্কিন অর্থনীতি বেশ চাঙা। 
এই বাস্তবতায় বাজারসংশ্লিষ্ট মানুষেরা মনে করছেন, ফেডারেল রিজার্ভ 
শিগগিরই বেশি হারে নীতি সুদ কমাবে না। সেই সঙ্গে আরও কিছ কারণে 
মার্কিন ডলার চাঙা থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বহুজাতিক গবেষণা 
সংস্থা পিপারস্টোনের গবেষণাপ্রধান ক্রিস ওয়েস্টন রয়টার্সকে বলেন, 
নীতি সুদহার এখন ধারাবাহিকভাবে কমবে, সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক 
পূর্বাভাস শক্তিশালী। অন্যদিকে চীন অর্থনীতি চাঙা করতে এক ট্রিলিয়ন 
বা এক লাখ ক�োটি ডলারের প্রণ�োদনা ঘ�োষণা করেছে—এই বাস্তবতায় 
মার্কিন ডলার বেশ চাঙা থাকবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। ক্রিস ওয়েস্টন 
আরও বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে 
বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও দেখা যাচ্ছে, 
চলতি সপ্তাহের শেষে বা আগামী সপ্তাহের শুরুতে মুদ্রাবাজারে বড় ধরনের 
পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা কম। জানা গেছে, গত জুলাই মাসের মাঝামাঝি 
পর্যন্ত খ�োলাবাজারে প্রতি ডলার ১১৮-১১৯ টাকার মধ্যে বেচাকেনা হত�ো। 
এর আগের কয়েক মাসও নগদ ডলারের দাম একই রকম ধারায় ছিল।

চাঙা হচ্ছে ডলার, দর কমেছে ইয়েনের



জেলায়-জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৯ নভেম্বরঃ পারিবারিক 
বিবাদের জেরে এক বৃদ্ধকে খুনের অভিয�োগ। 
ক�োদাল ও লাঠি দিয়ে নৃশংসভাবে পিটিয়ে 
খুন করা হয়েছিল বলে অভিয�োগে। তাতেই 
দুই অভিযক্তকে দ�োষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বাঁকুড়া জেলা আদালত। 
২০১৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের 
চূড়ামনিপুর গ্রামে পারিবারিক বিবাদের জেরে 
মাঠের মধ্যে ক�োদাল ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে খুন 
করা হয় রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলকে। ঘটনার ৬ বছর পর 
গতকাল দু’জনকে দ�োষী সাব্যস্ত করে আদালত। 
এদিন ওই দু’জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ 
দেন বাঁকুড়া জেলা জজ আদালতের বিচারক 
মন�োজ্যোতি ভট্টাচার্য।
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওন্দা 
ব্লকের চূড়ামণিপর গ্রামের রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের 
পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কিত ভাই গ�োপাল 
মণ্ডলের পরিবারের বিবাদ চলছিল। তার জেরে 

রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের পরিবার দীর্ঘদিন ধরে ঘরছাড়া 
ছিলেন। বাড়িতে একাই থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। 
২০১৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ জমিতে 
কর্মরত শ্রমিকদের জন্য খাবার নিয়ে যাওয়ার 
পথে আচমকাই গ�োপাল মণ্ডল ও তাঁর দুই ছেলে 
রঘুনাথ ও স�োমনাথ তাঁর উপর হামলা চালায় 
বলে অভিয�োগ। গ�োপাল, রঘুনাথ ও স�োমনাথের 
হাতে থাকা ক�োদাল ও লাঠির আঘাতে মাঠের 
মাঝেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। 
পরে স্থানীয়রা রবীন্দ্রনাথকে আহত অবস্থায় 
উদ্ধার করে ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে 
নিয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু  হয়। এই ঘটনার 
কয়েকদিন পর পুলিশ রবীন্দ্রনাথকে খুনের 
অভিয�োগে গ�োপাল, রঘুনাথ ও স�োমনাথকে 
গ্রেফতার করে। ওই বছরই আদালতে চার্জশিট 
জমা দেয় পুলিশ। পরে জেলে থাকা অবস্থাতেই 
মৃত্যু  হয় অভিযক্ত গ�োপাল মণ্ডলের। অপর দুই 
অভিযক্ত রঘুনাথ ও স�োমনাথ মণ্ডলের বিচার 
চলতে থাকে। ম�োট ২৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও 
অন্যান্য তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে গতকাল ওই 
দুই অভিযক্তকে দ�োষী সাব্যস্ত করে আদালত। 
এদিন ওই দুজনকে ৩০২/৩৪ নম্বর ধারায় 
যাবজ্জীবন জেল ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা 
এবং অনাদায়ে আর�ো ৬ মাস জেলের নির্দেশ দেয় 
আদালত। যদিও আদালতের এই রায়ে খুশি নয় 
মৃতের পরিবার। মৃতের পরিবারের দাবি, ওদের 
সর্বোচ্চ সাজা হওয়া প্রয়�োজন ছিল।

জেঠকে খুনের ঘটনায় দুই ভাইপ�োকে 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল আদালত 

(৩) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ৩০ নভেম্বর ২০২৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৯ নভেম্বরঃ বৈধ 
বালিঘাট থেকে জ�োর করে দুস্কৃ তীদের বালি 
পাচার রুখতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। দুস্কৃ তীদের 
হাতে বেধড়ক মারও খেতে হল পুলিশকে। 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাতে বাঁকুড়ার 
স�োনামুখী থানার আমশ�োল এলাকায় চাঞ্চল্য 
ছড়ায়। এই ঘটনায় যুক্ত থাকায় পুলিশ ৪ জনকে 
গ্রেফতার করার পাশাপাশি বালি ব�োঝাই একটি 
ট্রাক্টর আটক করেছে। ধৃতদের এদিন গ্রেফতার 
করে বিষ্ণুপ র মহকুমা আদালতে ত�োলা হয়। 
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দাম�োদর নদের উপর 
থাকা একটি বৈধ বালিঘাট থেকে কয়েকজন 
ব্যক্তি জ�োর করে চালান ছাড়াই ট্রাক্টর ব�োঝাই 
করে বালি পাচারের চেষ্টা করছিল। ঘটনার খবর 
পেয়ে স�োনামুখী থানার পুলিশ ট্রাক্টরগুলিকে তাড়া 

করতে শুরু করে। স�োনামুখী থানার ডিহিপাড়ার 
কাছে দুটি ট্রাক্টরকে আটক করে পুলিশ। আটক 
করা বালি ব�োঝাই ট্রাক্টরগুলিকে স�োনামুখী থানায় 
নিয়ে আসার সময় ঘটে ঘটনাটা। আমশ�োল 
ম�োড় লাগ�োয়া এলাকায় আচমকাই ১৫-২০ জন 
দুস্কৃ তী পুলিশের গাড়ি আটকে পুলিশকে মারধর 
করে বলে অভিয�োগ। পুলিশকে মারধর করার 
পাশাপাশি পুলিশের কাছ থেকে আটক হওয়া 
একটি ট্রাক্টর কার্যত ছিনিয়ে নিয়ে যায় দুস্কৃ তীরা। 
ঘটনায় ৩ জন পুলিশকর্মী আহত হন। পরে বিশাল 
পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে বালি ব�োঝাই বাকি 
১টি ট্রাক্টরকে স�োনামুখী থানায় নিয়ে আসে। পরে 
পুলিশকে মারধরের ঘটনায় ৪ যুবককে গ্রেফতার 
করে পুলিশ। এদিন ধৃতদের বিষ্ণুপ র মহকুমা 
আদালতে পেশ করা হয়।

বালি পাচার রুখতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপর, ২৯ নভেম্বরঃ কয়েকদিন ধরেই পচা গন্ধ নাকে 
আসছিল এলাকাবাসীর। যত সময় এগ�োচ্ছিল, গন্ধ হচ্ছিল প্রকট। গন্ধের উৎস 
সন্ধানে প্রতিবেশীরা শুক্রবার একটি বাড়ির ভিতর থেকে গন্ধ বের�োচ্ছে প্রকট। ভাল 
না ঠেকায় খবর দেন থানায়। পুলিশ গিয়ে বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে বৃদ্ধ দম্পতির 
পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পশ্চিম মেদিনীপর 
জেলার দাসপুর থানা রাণীচক এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম 
শেখর মণ্ডল (৬৩) ও তাঁর স্ত্রী শিপ্রা মণ্ডল (৬১)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকাবাসীরা বাড়ির ভিতর থেকে পচা গলা 
গন্ধ পান। তারপরেই জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পান খাটের উপর শুয়ে 
রয়েছেন বৃদ্ধ দম্পতি, ছড়িয়েছে দুর্গন্ধ। খবর দেওয়া হয় দাসপুর থানায়। পুলিশ গিয়ে 
দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে বৃদ্ধ দম্পতির পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। 
পুলিশ জানিয়েছে, দু’জনেই শ�োওয়ার ঘরে বিছানায় খাটের উপর শুয়েছিলেন। মৃতের 
ভাইপ�ো সন্দীপ মণ্ডলের থেকে জানা যায়, তাঁর কাকা কাকিমা দু’জনেই বাড়িতে 
থাকতেন। তাঁদের ক�োনও সন্তান নেই। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদেহের পাশ থেকে 
একটি সুইসাইড ন�োট উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান স্বামী স্ত্রী আত্মহত্যা 
করেছেন। প্রতিবেশীরা জানাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন ওই 
দম্পতি। আর তা থেকে মানসিক অশান্তি। চিকিৎসার জন্য বেশ কিছ টাকা ঋণও 
হয়েছিল অনেকের কাছে। সেই অবসাদেই আত্মহত্যা বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

বন্ধ ঘর থেকে বৃদ্ধ দম্পতির পচাগলা 
দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়
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নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৯ নভেম্বরঃ 
রাষ্ট্রদ্রোহের অভিয�োগে বাংলাদেশ সম্মিলিত 
সনাতনী জাগরণ জ�োটের মুখপাত্র ও চট্টগ্রামের 
হাটহাজারীর পুণ্ডরীক ধামের প্রাক্তন অধ্যক্ষ 
চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীরকে গ্রেপ্তার করেছে 
সেদেশের অর্ন্তবর্তী সরকার। যার জেরে উত্তাল 
ওপার বাংলা। আঁচ পড়েছে এপারেও। এর 
মধ্যেই সিউড়ি ২ নম্বরে ব্লকের ইন্দ্রগাছা ম�োড়ে 
একটি মন্দিরের হনুমান মূর্তি ভাঙার অভিয�োগ 
উঠল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃ তীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় 
ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে 
ঘটনাস্থলে যায় সিউড়ি থানার পুলিশ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সিউড়ি-ব�োলপুর 
রাস্তার ধারে ১০-১২ বছর আগে অস্থায়ীভাবে 
একটি হনুমান মন্দির গড়ে ওঠে। অভিয�োগ, 
বৃহস্পতিবার রাতে কেউ বা কারা বজরংবলির 
মূর্তি ভাঙে। মন্দিরের পুর�োহিত রাতে সেই ঘটনা 
জানতে পারলেও কাউকে জানাননি। শুক্রবার 
সকালে তিনি মন্দিরে গেলে বিষয়টি জানাজানি 

হয়। প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে।”
বিষয়টি নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে প�োস্ট করেছেন 
বির�োধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি 
লেখেন, ‘বীরভূমের সিউড়ি ২ ব্লকের ইন্দ্রগাছা 
ম�োড়ে বজরংবলির মূর্তি ভাঙা হয়েছে। আমি 
রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের কাছে 
অনুর�োধ করছি দ্রুত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা 
হ�োক।’ জেলা পুলিশের কর্তারা জানান, তারা 
বিষয়টির উপর নজর রাখছে। নতুন করে 
উত্তেজনা ছড়ায়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

হনুমান মূর্তি ভাঙার অভিয�োগ, উত্তেজনা 

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপর, ২৯ নভেম্বরঃ বিগত কয়েক মাসে দফায় দফায় 
হয়েছে পুলিশি অভিযান। রেইড চলেছে দিঘা-মন্দারমণির একের এক হ�োটেলে। 
পর্দাফাঁস হয়েছে মধুচক্রের ফের। এবার একই ছবি ওল্ড দিঘায়। বৃহস্পতিবার 
রাতে ওল্ড দিঘার বাইপাস সংলগ্ন এলাকার একটি স্পা সেন্টারে হানা দেয় পুলিশ। 
ভিতরে ঢুকতেই চ�োখ কপালে উঠে যায় পুলিশের। অভিয�োগ, এখানেই রমরমিয়ে 
চলছিল দেহ ব্যবসা। ইতিমধ্যেই এ ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।                     
পাশাপাশি ৭ মহিলাকেও উদ্ধার করেছে দিঘা থানার পুলিশ। 
পুলিশ সূত্রে খবর, যে সমস্ত মহিলাদের আটক করা হয়েছে তাঁদের কারও বাড়ি 
হাওড়ায়, কারও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন স্পা-এর মালিক 
ব্যোমকেশ পাত্র। পাশাপাশি পাকড়াও করা হয়েছে দীপঙ্কর পয়ড়্যা, শুভম দেবনাথ, 
সুব্রত আদককে। এদিনই তাঁদের কাঁথি আদালতে ত�োলা হয়। পুলিশ বলছে, এই 
ধরনের কাজ যে সৈকত নগরীতে হচ্ছে সেই খবর বারবারই তাঁদের কাছে আসছে। 
এমনকী বিগত কয়েক মাসে মধুচক্রের কারবার যে জাঁকিয়ে বসেছে তাও পুলিশের 
অজানা নয়। এই স্পা-তে যে অবৈধ কাজ-কারবার চলছে সেই খবর গ�োপন সূত্রে 
এসে যায় দিঘা থানার পুলিশের কাছে। তারপরই অ্য়াকশনের পরিকল্পনা। সেই 
মত�ো কাজ। আগামীতেও এই ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানাচ্ছে পুলিশ। 

স্পা-র ভিতরে মধুচক্রের আসর, 
উদ্ধার ৭ তরুণী, ঘটনায় গ্রেফতার ৪



ÓyÇ°yÎ˚ ≤ÃÓyò xyˆÏSÈ Úàòy Óí˛¸ Ó#Ó˚Û– ≤ÃÓyò xl%ÎyÎ˚# Óï≈˛Ùyl §ÙˆÏÎ˚ ÓD !ÓˆÏç!˛õˆÏï˛ àòyˆÏòÓ˚
§Çáƒy ≤Ã!ï˛!òl Óyí˛¸ˆÏSÈ– !ÓˆÏç!˛õˆÏÜ˛ §y•zl ˆÓyí≈˛ Ü˛Ó˚yÓ˚ ≤Ã!ï˛ˆÏÎy!àï˛yÎ˚ ˆlˆÏÙ ˛õˆÏí˛¸ˆÏSÈ §Ó
Ü˛çl ̂ lï˛y– ï˛ˆÏÓ xy§° ≤ÃŸ¿ ÓD !ÓˆÏç!˛õˆÏÜ˛ ã˛y°yˆÏFSÈ ̂ Ü˛ ï˛y•z ̂ Ü˛í˛z çyˆÏl ly– §Óy•z !lˆÏç
!lˆÏç Ó˚yçy ˆ§ˆÏç Îy á%!¢ Ó_´Óƒ ˆÓ˚ˆÏá ÎyˆÏFSÈ– ~•z Ü˛!òl ôˆÏÓ˚ ˆòáy ÎyˆÏFSÈ ÜÑ˛y!ÌÓ˚ ˆÙç
ˆSÈˆÏ°ê˛y ÙÙï˛y Óƒylyç≈#Ó˚ §Ó˚Ü˛yÓ˚ xÙ%Ü˛ ï˛y!Ó˚á ̨ õˆÏí˛¸ ÎyˆÏÓñ xÙ%Ü˛ ï˛y!Ó˚á ̂ òá !Ü˛ •Î˚ñ xÙ%Ü˛
ï˛y!Ó˚á Ë˛y•zˆÏ˛õy ̂ çˆÏ° ÎyˆÏÓ ï˛yÓ˚˛õÓ˚ !˛õ!§ ̂ çˆÏ° ÎyˆÏÓ ~=ˆÏ°y Ó°y Ó¶˛ •ˆÏÎ˚ ̂ àˆÏSÈ– §Óy•z
ï˛yˆÏÜ˛ Ùyl!§Ü˛  ̂ Ó˚yà@˝ÃhflÏ ÓˆÏ° Ùhs˝Óƒ Ü˛ˆÏÓ˚ ã˛ˆÏ°ˆÏSÈl ~ÓÇ ~ê˛y ÷ˆÏl•z •Î˚ï˛ G•z ôÓ˚ˆÏîÓ˚ Ü˛Ìy
Ó°y Ó¶˛  ˆÓ˚ˆÏáˆÏSÈ– xyˆÏà !ÓˆÏç!˛õ ˆlï˛y !ò°#˛õ ˆây£Ï xy°ê˛˛õÜ˛y Ùhs˝Óƒ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ GhflÏyò
!SÈˆÏ°l– ï˛yÓ˚ ˆï˛ç ~ál  ≤Ãò#ˆÏ˛õÓ˚ ÷Ü˛ˆÏly §°ˆÏï˛Ó˚ ÙˆÏï˛y– ˆï˛° ˆl•zñ ï˛y•z çµ°ˆÏSÈ ly–
~Ù!˛õ llñ ~Ù~°~ llñ Ó˚yçƒ §Ë˛y˛õ!ï˛ ll ÷ô% ˆË˛yˆÏê˛ òÑyí˛¸yˆÏly  ˆlï˛y Ó°ˆÏ° òyly˛õy!l
ˆÙ°y Ù%¢!Ü˛°– ÎyÓ˚ òyly˛õy!l ˆl•zñ Ó˚yç˜Ïl!ï˛Ü˛ òˆÏ° ï˛yÓ˚ ˆÜ˛yl Ù)°ƒ ˆl•z– Îál !ò°#˛õ
ˆây£Ï Ó˚yçƒ §Ë˛y˛õ!ï˛ !SÈˆÏ°l ï˛álG ï˛yˆÏÜ˛ òˆÏ°Ó˚ ≤ÃÓ#î ̂ lï˛yˆÏòÓ˚ Ù%á ̂ ÌˆÏÜ˛ Ü˛ê˛y«˛  ÷lˆÏï˛
•ˆÏÎ˚ˆÏSÈ– Î!òG ï˛yˆÏï˛ !ï˛!l òˆÏÙ Îyl!l– §Ë˛y˛õ!ï˛Ó˚ ˛õò ã˛ˆÏ° ÎyGÎ˚yÓ˚ ˛õÓ˚ ï˛yˆÏÜ˛ ~ï˛ê˛y•z
Ù)°ƒ•#l •ˆÏÎ˚ ÌyÜ˛ˆÏï˛ •ˆÏÓ ~•z xl%Ùyl Î!ò !ï˛!l Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏï˛l ï˛y•ˆÏ°G ï˛yÓ˚ ˆÜ˛yl
°yË˛ •ï˛ ly– ̂ Ü˛ˆÏwÓ˚ !ÓˆÏç!˛õ ̂ lï˛yÓ˚y ï˛yˆÏÜ˛ ̂ Ê˛° Ü˛Ó˚y ̂ lï˛y ÓˆÏ°•z çyˆÏll– ï˛Ó%G Óï˛≈Ùyl
ˆlï,˛ˆÏcÓ˚ ï%˛°lyÎ˚ ï˛yÓ˚ §ÙˆÏÎ˚ òˆÏ°Ó˚ xÓfliyl xˆÏlÜ˛ê˛y•z Ë˛y° !SÈ°– ˆ°yÜ˛§Ë˛yÎ˚ xy§l
ˆÓˆÏí˛¸!SÈ°ñ !Óôyl§Ë˛yÎ˚ xy§l ̂ ÓˆÏí˛¸!SÈ°– §%Ü˛yhs˝ Ùç%ÙòyˆÏÓ˚Ó˚ ̂ lï˛y!à!Ó˚ˆÏï˛ òˆÏ°Ó˚ xÓfliyl
áyÓ˚y˛õ ˆÌˆÏÜ˛ x!ï˛ áyÓ˚y˛õ •ˆÏï˛ ã˛ˆÏ°ˆÏSÈ ï˛y §ÙƒÜ˛  Ó%ˆÏV˛ˆÏSÈl !òÕ‘#Ó˚ Ü˛ï≈˛yÓ˚y–
§ÇÓyòÙyôƒˆÏÙ ≤Ãã˛y!Ó˚ï˛ áÓˆÏÓ˚  ˆòáy ÎyˆÏFSÈ Ü˛ˆÏÎ˚Ü˛!òl xyˆÏà ~Ó˚yˆÏçƒÓ˚ Ë˛yÓ˚≤ÃyÆ !òÕ‘#Ó˚
ˆlï˛y §%l#° Ól§° ÓD !ÓˆÏç!˛õ ˆlï˛yˆÏòÓ˚ ÎyˆÏFSÈï˛y Ë˛y£ÏyÎ˚ Ó˚àˆÏí˛¸ !òˆÏÎ˚ˆÏSÈl– ~Ùl !Ü˛
ï˛yˆÏòÓ˚ˆÏÜ˛ ÙhflÏyl ÓˆÏ°ˆÏSÈl– ÷ô% ï˛y•z lÎ˚ ~Ó˚yˆÏçƒÓ˚ ̂ lï˛yÓ˚y !ÓˆÏç!˛õˆÏÜ˛ Ë˛y° xÓfliyÎ˚ !lˆÏÎ˚
ˆÎˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏÓ ly  ˆ§•z xy¢B˛yG ≤ÃÜ˛y¢ Ü˛ˆÏÓ˚ˆÏSÈl– ~ê˛y ÓyhflÏÓ ~áylÜ˛yÓ˚ ò% ã˛yÓ˚çl ˆlï˛y
xyˆÏSÈl ÎyÓ˚y !lˆÏçˆÏòÓ˚ ~°yÜ˛yÎ˚ ÙhflÏy!l Ü˛ˆÏÓ˚l !ë˛Ü˛•z ï˛yÓ˚ Óy•zˆÏÓ˚ ï˛yˆÏòÓ˚ ˆÜ˛yl xÓfliyl
ˆl•z– òˆÏ°Ó˚ §ò§ƒ Óyí˛¸yˆÏlyÓ˚ ̂ «˛ˆÏeG ̂ Ü˛ˆÏwÓ˚ ̂ lï˛yÓ˚y ~ Ó˚yˆÏçƒÓ˚ ̂ lï˛yˆÏòÓ˚ ôyï˛y!l !òˆÏÎ˚ˆÏSÈl
ï˛yG §ÇÓyò ÙyôƒˆÏÙ ≤Ãã˛y!Ó˚ï˛ •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ– ~Ó˚˛õÓ˚G ÓyÇ°yÓ˚ !ÓˆÏç!˛õ ̂ lï˛yÓ˚y !Ü˛S%È !¢«˛y !lˆÏÎ˚ˆÏSÈl
~Ó˚Ü˛Ù ˆòáy ÎyˆÏFSÈ ly– í˛zˆÏŒê˛y ˛õyŒê˛y xÓyhflÏÓ ≤ÃÙyî•#lñ ï˛Ìƒ•#l  Ü˛Ìy  ÓˆÏ°•z ã˛ˆÏ°ˆÏSÈl
~ÓÇ Ùyl%ˆÏ£ÏÓ˚ Ü˛yˆÏSÈ •y§ƒyflõò •ˆÏÎ˚ˆÏSÈl– ï˛yˆÏï˛G xÓ¢ƒ ~ˆÏòÓ˚ °Iy ÓˆÏ° !Ü˛S%È ˆl•z–
ï˛yˆÏòÓ˚ ï˛Í˛õÓ˚ï˛y ˆÓˆÏí˛¸ˆÏSÈ ~Ó˚Ü˛Ù ˆòáy ÎyˆÏFSÈ ly– xyàyÙ# !òˆÏl •Î˚ï˛ ˆÜ˛ˆÏwÓ˚ ˆlï˛yÓ˚y
ôˆÏÓ˚•z ˆlˆÏÓl !ÓˆÏç!˛õÓ˚ Ü˛yˆÏSÈ ÓyÇ°y Ó yï˛ƒ•z •ˆÏÎ˚ ÌyÜ˛ˆÏÓ–

ÓD !Ó Ï̂ç!˛õÓ̊ ˆlï˛y ˆÜ˛⁄

e´Ù¢ÉÉÉ

Ü˛ï≈̨ Óƒ §yôlyÎ˚ Ë˛àÓÍ ≤Ãy!Æ
§Ü˛° Ü˛ï≈˛Óƒ˛ˆÏÙ≈Ó˚ lyÙ ÎK˛

Ü˛ï≈˛Óƒ §yôlyÎ˚ Ë˛àÓÍ ≤Ãy!Æ
Ùyl%̂ Ï£ÏÓ˚ Ü˛ï≈̨ Óƒ

 ˆÎˆÏï˛ ã˛y•zˆÏ°G ˆ§ ˆÎˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏÓ
ly– ̂ Ü˛lly ï˛yÓ˚ ÙˆÏôƒ ~Ùl ¢!_´ ̂ l•z– Îál
xyÙÓ˚y §yÓôylï˛y xÓ°¡∫l Ü˛ˆÏÓ˚G §Ó§ÙÎ˚
x˛õ!Ó˚!ã˛ï˛ fliy Ï̂l ̂ Î Ï̂ï˛ ̨õy!Ó˚ ly ï˛ál !lÎ˚yÙÜ˛
SÈyí˛¸y ˆÎy!l ˛õ!Ó˚Óï≈˛l x§Ω˛Ó–

Î!ò ~Ü˛Ìy Ó°y •Î˚ ˆÎ ˆ§•z §ÙÎ˚
xK˛yˆÏlÓ˚ Óyôy ò)Ó˚ •ˆÏÎ˚ ÎyÎ˚ ï˛ˆÏÓ ï˛yG
Î%!_´Î%_´ lÎ˚– ˆÜ˛lly Ù,ï%̨ ƒÓ˚ §ÙÎ˚ ò%/á ~ÓÇ

ˆÙyˆÏ•Ó˚ xy!ôÜ˛ƒÓ¢ï˛/ ç#ˆÏÓÓ˚ xÓfliy á%Ó•z
Ü˛!ë˛l Ó Ï̂° Ù Ï̂l •Î˚– xÓfliy ̂ Îyà# Óy K˛yl#Ó˚
Ù Ï̂ï˛y •Î˚ lyñ  Î!ò xK˛y Ï̂lÓ˚ Óyôy § Ï̂Ó˚ !à Ï̂Î˚
fl∫yË˛y!ÓÜ˛Ë˛y Ï̂Ó•z ï˛yÓ˚y ç#Óß√%_´ • Ï̂Î˚ ÎyÎ˚ Ó Ï̂°
ˆÙ Ï̂l  ˆlGÎ˚y •Î˚ ï˛y• Ï̂° ï˛y Î%!_´Î%_´ lÎ˚–
ˆÜ˛lly ˆË˛yàñ ≤ÃyÎ˚!Ÿã˛ï˛ƒñ í˛z˛õy§ly ≤ÃË,˛!ï˛
SÈyí˛¸y ˛õyˆÏ˛õÓ˚ !Óly¢ •ˆÏÎ˚ !àˆÏÎ˚ Ü˛yÓ˚G •ë˛yÍ
ç#Óß√%_´ •ˆÏÎ˚ ÎyGÎ˚y x§Ω˛Ó– §yôyÓ˚î
ˆ°Ô!Ü˛Ü˛ K˛y Ï̂lÓ˚ §y•y Ï̂Îƒ ̂ Îy!l ≤Ã Ï̂Ó¢y!ò Ü˛Ù≈
§¡õyòl §Ω˛Ó lÎ˚– xyÓyÓ˚ ï˛y ò%/áfl∫Ó˚*˛õ
•GÎ˚yÓ˚ Ü˛yÓ˚̂ Ïî §yôyÓ˚î Ùyl%£Ï̂ ÏòÓ˚ •z!∞ï˛ lÎ˚ñ
ï˛yˆÏòÓ˚ §yÙÌ≈ƒG lÎ˚– xï˛~Ó ~!ê˛ ˛≤ÃÙy!îï˛
•Î˚ ˆÎ Ü˛Ù≈yl%§y Ï̂Ó˚ Ê˛° Ï̂Ë˛yà Ü˛Ó˚yÓyÓ˚ çlƒ
§,!‹TÓ˚ !lÎ˚ hs˝yˆ ÏÜ˛ ≤Ãˆ ÏÎ ˚yçl ~ÓÇ ˆ§•z
!ÓôylÜ˛ï≈˛y xÓ¢ƒ•z {ŸªÓ˚–

{ŸªÓ˚ Ë˛çlyÓ˚ ≤Ã Ï̂Î˚yçl ˆÜ˛l⁄

ˆÙˆÏl ˆlGÎ˚y  ˆà° ˆÎ {ŸªÓ˚•z
÷Ë˛y÷Ó Ü˛Ù≈yl%§y Ï̂Ó˚ Ê˛° ̂ òl !Ü˛v !ï˛!l ï˛yÓ˚
Ü˛ÙÈüÈˆÓ!¢ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚l ly ï˛y•ˆÏ° ïÑ˛yˆÏÜ˛
Ë˛çly Ü˛Ó˚ÓyÓ˚ ≤ÃˆÏÎ˚yçl Ü˛#⁄ ~•zÓyÓ˚ ~•z
≤ÃŸ¿ !l Ï̂Î˚ xy Ï̂°yã˛ly Ü˛Ó˚y • Ï̂Ó–
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xyÙyˆÏòÓ˚ Ü˛Ìyñ xyÙyˆÏòÓ˚ Ë˛y£ÏyÎ˚
(৪) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ৩০ নভেম্বর ২০২৪

(পরবর্তী পর্ব পরের শনিবার...)

অকাল বিড়ম্বনা
আভা চট্টরাজ

মানুষ এত বেশী বুদ্ধিমান হয়ে গেছে আজকাল যা কহতব্য নয়। বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে পাশের 
বাড়ির খবর রাখছে না সময় নষ্ট হবে বলে। ছেলে মেয়ের পড়াশ�োনার দ�োহাই দিয়ে ক�োন�ো 
আত্মীয় স্বজনের বাড়ি ভুল করেও পা রাখছে না। ঐ কখন�ো সখন�ো ক�োন�ো অনুষ্ঠান হলে 
পার্টির সময় টুকুর জন্য পদার্পন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যাচ্ছে ! কার�ো সাথে দেখা 
হলে ভাল না হলেও ক�োন�ো অনুশ�োচনা নেই ! ঐ বুড়ী ছ�োঁয়ার মত�ো ছুটে গিয়ে ছুঁয়েই দে 
দ�ৌড় ! মানুষ দ�ৌড়াচ্ছে _ হাঁপিয়ে উঠছে দ�ৌড়াতে গিয়ে তবুও ...
মামা _ কাকা _ মেস�ো _ পিস�ো _ মামাত�ো _মাসতুত�ো _ পিসতুত�ো _ খুড়তুত�ো _ 
জ্যাঠতুত�ো এসব তুত�ো সম্পর্কগুল�ো হয়ত�ো বিস্মৃত হতে আর খুব বেশি দিন দেরী নেই !
সম্পর্কগুল�োও হয়ত�ো মানুষের কাছে বিড়ম্বনা হয়ে যাবে একদিন। কেউ কার�ো জন্য ভাবে 
না কেউ কার�ো খবর রাখে না সদাব্যস্ততা ইঁদুর দ�ৌড় ওদের স্থির থাকতে দেয় না।
যদি আগামী কুড়ি বছর ক�োন�ো তুত�ো সম্পর্কের ক্ষেত্রে অচেনা হয়ে থাকে তাহলে আশ্চর্য্য 
হওয়ার কিছ থাকবে না। আসলে সম্পর্কের ঘেরাট�োপে থাকলে সম্মান দিতে হবে _ ভয় 
রাখতে হবে _ ভাল�োবাসতে হবে এত সব কিছ নিয়ে থাকতে চাইবে না মানুষ। তার নমুনা 
কিছটা শুরু হয়ে গেছে _ চাইলেই তা ব�োঝা যায় !
হয়ত�ো সম্পর্ক শূন্যতাকে আমাদের তরফ থেকে স্বাগত জানাতে হবে। আমাদের মানে 
যাদের পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে বয়স।
তবে আগামী প্রজন্মের কাছে এ বিষয়ে বিস্তারিত আল�োচনা করার মানুষ না থাকলে ওদের 
অজ্ঞতা বা বিড়ম্বনা ক�োন�ো কিছই সেভাবে রেখাপাত করবে না।
সে রামও থাকবে না সে অয�োধ্যাও থাকবে না !
হয়ত�ো থাকবে না বিড়ম্বনা _ থাকবে না আপনজন।
পরিবর্ত্তনশীল জগতের পরিবর্ত্তন মেনে নিয়েই চলতে হবে চরৈবতি !

৪০তম পর্ব

বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ
( পরবর্তী পর্ব ... )

বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান অবধি যতটা ধারা সংয�োজিত হয়েছে তার মধ্যে 
শাক্ত ধারা এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। 
বাঙালিরা শাক্ত ও শক্তির উপাসনা করে বলেই ধর্ম চিন্তায় শক্তি ও মাতৃ পুজ�োয় একটি 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। সে বিবেচনায় খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ - ত্রয়�োদশ শতকে বৈষ্ণব ভাবধারার 
পাশাপাশি শাক্ত ধর্মের উন্মেষ ঘটে। শাক্ত সাধনার দুটি ধারা কন্যাভাব ও মাতৃভাবকে 
সাধকরা তাঁদের সাধন কর্মে উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করে রচনা করেন মাতৃসঙ্গীত বা 
শাক্ত পদাবলী। তবে এ শাক্ত সঙ্গীতগুল�ো শাস্ত্রাচার ও তান্ত্রিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 
অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় এর মতে, "শক্তি অর্থ উমা-পার্বতী- দুর্গা- কালিকাকে কেন্দ্র 
করে যে গান রচিত হয় তাকে বলা হয় শাক্ত গান।" অষ্টাদশ শতকে রামপ্রসাদ সেন 
শাক্ত পদাবলীকে তান্ত্রিকতা মুক্ত করে নব রূপে প্রাণের সঞ্চার করেন। তাঁর কবিরঞ্জন 
বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্তন এ ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখে। আর তখন থেকেই শাক্ত পদগুল�ো 
বাংলা সাহিত্যে এক স�োনালি অধ্যায় হিসেবে সংযুক্ত হয়। রামপ্রসাদের পরেই শাক্ত পদ 
রচনায় কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এছাড়া মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নীলাম্বর 
মুখ�োপাধ্যায়, গ�োবিন্দ চ�ৌধুরী, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ, মহারাজ নন্দকুমার, নিধুবাবু, দাশরতি 
রায়, ঈশ্বর গুপ্ত, কাঙাল হরিনাথ, নবীনচন্দ্র সেন, অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী প্রমুখ শাক্ত পদকর্তারা 
শাক্ত পদাবলীগুল�োকে উচ্চমাত্রা দান করেন। এদিকে, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে শাক্ত 
পদ রচনায় কাজী নজরুল ইসলাম অভাবনীয় সাফল্য দেখান। তিনি শাক্ত পদাবলীকে এক 
ভিন্ন মাত্রা দান করে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেন। তাই নজরুলকে দ্বিতীয় রামপ্রসাদ 
হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। 
বাংলা কাব্য সাহিত্য ছাড়াও কথাসাহিত্য তথা উপন্যাস, গল্প, নাটকেও শাক্ত ভাবধারা 
উজ্জলবর্ণে রূপায়িত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা', শরৎচন্দ্রের 
'দেনা পাওনা', বিভতিভষণের 'তান্ত্রিকের গল্প', তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ' ছলনাময়ী ' গল্প 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটক এবং সাম্প্রতিক কালের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কিশ�োর 
সন্ন্যাসিনী', ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের ছ�োটগল্প 'বশীকরণ' এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখয�োগ্য। 
মুলত: শাক্ত পদগুল�ো বাংলা সাহিত্যের এক অমুল্য সম্পদ। আজও তাই ভক্ত হৃদয়ে 
অনুরণিত হয়:

''মা ত�োমারে বারে বারে জানাব
আর দুঃখ কত,

ভাসিতেছি দিবানিশি দুঃখ নীরে
স্রোতের শ্যাওলার মত"।

বাংলা সাহিত্যে শাক্ত ধারা
বদরুল হক



সাহিত্য-সংস্কৃতি
(৫) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ৩০ নভেম্বর ২০২৪

ঘ�োষণা
পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় ক�োন লেখকের বা কবির লেখার 
বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব৷ এ বিষয়ে 
পত্রিকা কর্তৃপ ক্ষ বা সম্পাদকের ক�োন দায় নেই৷

কবিতা

তুই আর আমি

ত�োর যেরকম পান থেকে চুন খসে 
এক লহমায় নরম গালটা প�োড়ে 
আমারও তাই শিকল ভাঙা হৃদয় 
খ�োলামেলা বাতাস পেলেই ওড়ে।

ত�োর যেরকম আমার মানে আমার 
সন্দেহ মেঘ হেসে বাঁধে দানা 
আমিও তাই দিনে বুজি দু'চ�োখ
আমিও তাই রাতে হই রাতকানা।

ত�োর যেরকম অঙ্ক ধরে বাস 
হিসাব কষে, হিসাব বুঝে ওড়া
আমিও তাই ভূগ�োল ধরে থাকি 
ইতিহাসের পাতায় রাখি প�োড়া।

ত�োর যেরকম পান থেকে চুন খসে 
সকাল সকাল গ্রহণ লাগে চাঁদে 
আমিও তাই যাপন দেখে হাসি 
আর দুনিয়া আমায় দেখে কাঁদে।

কিশলয় গুপ্ত

আবেগ

খুশি হতাম
যদি মৃত্যু  ঘটত�ো আবেগের৷
আবেগ বড় বালাই
সে যে আমার বশে নাই,
ছেলেমানুষি করে
মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে কেবলই৷
সমঝদারির সাজে তারে যতই সাজাইনা কেন
দাঁড়ি,কমা মানেনা সে৷
ছুট পারে, আর হারিয়ে যায়
একরাশ যন্ত্রণা বয়ে
ফিরে আসে মুক ভার করে৷
হতাম নাহয় শক্ত একটা মানুষ
আবেগ শুন্য থাকত�ো নাহয় পাথুরে হৃদয়টা৷ 
বলতাম বিদায়
যদি মৃত্যু  ঘটত�ো আবেগের !

সঞ্জীব দে

খিদে স্বপ্ন

বুক পেতে আকাশ দেখে দেখে
ল�োকগান গেয়ে চলে বিশু কালু
আর অবনীর দল।
বদন বাজায় বাঁশি একমনে।
ও'পাড়ার বটতলে খেলা করে
রাখাল কিশ�োর সব।
কেউ কাটে ঘাস আলপথে।
অদূরে খালপাড়ে ভেড়া ছাগল 
বাছুরের ভিড়।
সেসব আগলে চলে সারাটা সকাল।
তারপর দুপুর গড়ালে খিদে-স্বপ্ন
বুকে বয় আর ঘরের পথে পা ফেলে
শিস দিতে দিতে।

শিবানী কুন্ডু  খাঁ
জীবন

অজস্র ব্যাধি বাবাকে ঘিরে ধরেছে
বাবা উঠে হাঁটার চেষ্টা করছেন পারছেন না
প্রতিনিয়ত পশ্চিমের কাল�ো কাল�ো পাথর বাবার বুকে বসে যাচ্ছে৷
আমি দেখছি বাবার জীবনে কেবল রেস আছে, কবিতা নেই, রূপকথা নেই৷

বাবার মত�োই আমরাও অনবরত ছুটে চলেছি
আস্তে আস্তে পাথরের ভার পা দুট�োকে মাটিতে পঁুতে দিচ্ছে
আমরা জীবনের মানে খঁুজে পাচ্ছি না—দিশাহীন ছুটছি
অথচ দাদু দিদারা জীবনের মানে খঁুজে পেতেন ল�োককথায়, ঝুমুরে৷

সাগর মাহাত

সূর্য
তুমি সূর্য;
যামিনীর শেষান্তে জাগ্রত হও, আর পৃথিবীতে পুলকসঞ্চার ঘটে -
ত�োমার প্রকাশে রাঙে এ ভুবন, পক্ষীর ডাকে নিদ্রা টুটে, 
ম�োহ্ জাগে বাসন্তী কাননে- আর মুগ্ধতা ছড়াও প্রাণে-
হিল্লোলে হিল্লোলে হয় জাগরণ। 

ত�োমার কিরণে তেপান্তর ছেয়ে যায়, 
বিলীন করে প�ৌষের মাটিতে স্তিমিত থাকা কুজ্ঝটিকা,
ফসলে ফসলে উষ্মা ক্রোধ, তবুও কৃষাণীর ঠ�োঁটে হাসি,
সুবর্ণ আল�োয় আল�োকিত রাশি-রাশি। 

পুবালি পবনে নড়ে পাতা,আনন্দিত হয় শিউলি টগর, 
অনুভবে অনুভবে গ�ৌরবর্ণ-,   আনে শুভ্রতা- ,  ভাল�োবাসার টানে,
অস্তাচলে যখন দিনমণি,তখন যামিনী রূপ ধারণ করে নতুন সূর্যের আশায়— 

সূর্যের আল�োর প্রজ্বলনে চাঁদের আল�ো জন্মায়, 
পাক্ষিক উজ্জ্বল আর পাক্ষিক থাকে অন্ধকারাচ্ছন্নতায়-
চাঁদের ও আছে নীরব আর্থনাদ, আর শেষান্তে আবারও ফিরে আসে -
নতুন সূর্যের প্রবাদ।

তাহমিনা চ�ৌধুরী

আসছে ফাগুনে ফুল হয়ে ফুটব�ো

আমাকে ভাল�ো রাখতে গিয়ে, আমি প্রতিবারই পরাস্ত হয়েছি নিজের কাছে।
ভাগ্যের সাথে আমার আজন্মকাল শত্রুতা;
যেন এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আকাশ আর জমিনের।
বয়ে চলা নদীটার বুকে, ফেনার মত�োই নিদারুণ ভেসে চলেছি একা নিস্তব্ধে; 
জীবন সমুদ্রে যখন ভেসে আসে অযাচিত বিরহ ব্যথা ভাল�ো থাকার 
র�োজকার খাদ্যাভাসের সাথে, তখনও আমি গুলিয়ে ফেলছি নিজেকে। 
এ জন্মে আর শখের নেশায় মাতাল হব না! 
শুনসান বিকেলে, ঝরে যাব একদিন পাতার মত�ো।
অঘ�োষিত যুদ্ধে বিধ্বস্ত করব, এক একটা ভাঙা পাঁজর। 
হৃদয় মন্দিরে জমান�ো যত খুচর�ো স্মৃতি, মুছে দেব�ো ঠিক আপন হাতে। 
আমাকে ভাল�ো রাখার আর ক�োন�ো সুয�োগ দেব�ো না এই নিজেকে। 
বৃথাই একটা জীবন, কাটিয়ে দেওয়া যায় খুব অনায়াসেই;
পৃথিবীর স�ৌন্দর্য উপলব্ধি করে করে।
এই যদি হয় ভাল�ো থাকা; তবে তাই হ�োক 
আসছে ফাগুনে না হয়, ফুল হয়ে ফুটব�ো।

মমতা মজুমদার

আমি ভীত ত�োমার জন্য

আমি ত�ো চলেছিলাম 
চুপচাপ নির্ভয়, নির্জনে
আপনার চড়াই-উতরাই পথে
নিদারুণ সন্তর্পণে।

ত�োমার প�োষমানা কুত্তা
লেলিয়ে দিয়েছ যখন পিছনে
বুঝতে পারি উপকার কিছ করেছি কখন�ো
ভুলতে পার�োনি সে ঋণে!

ঘেউ ঘেউ -চিৎকার, তর্জন-গর্জন
ভয়ের বাতাবরণ
মরেছি ত�োমার বিশ্বাসঘাতকতায়
আর হবে না মরণ!

ত�োমার কুত্তা ত�োমার খাদ্যে প�োষিত
খাদ্য না পেলেই সে হবে র�োষিত
ত�োমার নরম মাংসে দেবে যে কামড়
সেই ভয়ে আমি ভীত!

সমীর কুমার ভ�ৌমিক

এক রাতের গল্প

রাত্রি নেমেছে

চাঁদ-তারার হাসি নিয়ে নয়,

রাতের কার্নিশে ঝুলে থাকে বিষন্নতা

একাকিত্বের লাঠি হাতে পের�োয় প্রহর

খুলে দিয়ে দরজা-জানালা

উত্তরের মাঠ থেকে মেঠ�ো হাওয়া

ছুঁয়ে যায় মন

নির্জনতার মুঠ�ো খুলে

বেরিয়ে আসে কত সব ভাবনা ..

আল�োর কাঁথায় সেলাই করি স্নিগ্ধতা

ঝমঝম বৃষ্টি নামে কবিতার মাঠে।

মতিউর রহমান

আকাশকুসুম

আকাশকুসুম ভাবনা ছিল�ো জীবনে
তুমি ছিলে সেই স্বপ্নের স�োপান,
বেনামি অবেহলা,অনাদরে অবেলায়
তুলে ছিলে হৃদ মাঝারে তুফান।
সময় গড়িয়ে চলেছে অশ্রুজলে ভেসে
নালিশগুল�ো জমে রয় বালিশে,
মিথ্যার ফুলঝুরি র�োজ চ�োখকে টানে
অভিমানী মন দুঃখ নিয়ে হাসে।
হেলে পড়েছে সূর্য অনুভূতিকে শুকিয়ে
ধুঁকছে ইচ্ছেরা অর্বাচীন মরুপথে,
ছলনা তপ্ত বালির ন্যায় ঝলসে দিচ্ছে
কেউ ছিল�োনা ছায়া হয়েই সাথে।
মন বাগিচার ফুল অঙ্কুরে ই ঝরে গেছে
তিক্ত কথারা খঞ্জর মেরেছে বুকে,
নিখুঁত অভিনয়ে জীবন্ত লাশ বানাল�ো
একলা সয়েছি দেখিনি কভু তাকে।
চেনাপাখি সুর নিয়ে গেছে অন্য বনান্তে
চারপাশে দীর্ঘশ্বাসের পাহাড় বসে,
কাঁচের মত টুকর�ো করে জমা বিশ্বাসকে
আঁধারের ঘনঘটা ছড়ালে প্রশ্বাসে।

সারমিন চ�ৌধুরী

মায়া
দিন দিন বড্ড বেশিই মায়া বাড়ছে
মন শুধু মনকে আলতো ছুঁয়ে যাচ্ছে,
চেয়ে দেখো এই মিষ্টি রোদ কী মায়ায়
নিঃশব্দে নীরবে মৃত্তিকায় জড়ায়।
এই বাতাস কী মায়ায়
সবুজ পাতাতে হারায়।
গুটি গুটি পায়ে মায়া ত�োমার দিকে যাচ্ছে
এই মন শুধুই ত�োমায় সংগ�োপনে ভাবছে।
মায়ার স্রোতে ভাসিয়ে দিলাম এই মন
আপন হয়েই পাশে থেকো সারাক্ষণ।।

শারমিন নাহার ঝর্ণা

শান্তির জন্য
বাংলার চারিদিকে করুন আর্তনাদ 
পড়ে থাকা লাশের গন্ধ,
এ খেলা আর কত�ো দিন চলবে
বাংলার আনাচে কানাচে।
আমরা হতভাগার মত�ো
শুধু চেয়ে দেখব�ো!
নাকি বজ্র কন্ঠে আওয়াজ তুলব�ো
এ লাশের খেলা বন্ধ কর�ো।
কত মা বাবার ক�োল
ইতিমধ্যেই খালি হয়ে গেল�ো
অমানুষের তাণ্ডব খেলায়।
প্রতিটি মায়ের অশ্রুর 
মূল্য নাইবা দিলাম
প্রতিটি মায়ের আত্মার শান্তির জন্য 
এস�ো আজ লড়াই করি,
লড়াই করি অমানবতার বিরুদ্ধে।

লুৎফুর রহমান চ�ৌধুরী

হেমন্তে
হেমন্ত আসে স�োনা রং হাসে
চারিদিকে ম-ম ঘ্রাণ,
মাঠভরা ধান সুখ অফুরান 
হরষিত চাষি প্রাণ। 
ফ�োটে নানা ফুল দেখে অলিকুল
ছ�োটে মধু আহরণে,
ঝরে নিশাজল করে ঝলমল
সবুজ ঘাসের বনে।
শীত শীত লাগে শিহরণ জাগে 
জলজ বাতাস বয়,
র�োদ-ছায়া খেলা চলে সারাবেলা
হাঁস-ফাঁস নাহি রয়।
ধান হবে ত�োলা ভরে যাবে গ�োলা
বাজবে সুখের বিন,
থাকবে না আর ব্যথা বেদনার
কষ্ট জড়ান�ো দিন।
পিঠা হবে ঘরে আনন্দ করে
মিলেমিশে সবে খাবে,
চাষি মনে আশ সবকটি মাস
শান্তিতে কেটে যাবে।

বদরুল হক



(৬) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ৩০ নভেম্বর ২০২৪ রাজ্য            
সময় মেনে ছুটবে বাসও, 

স্টপেজে বসছে টাইম টেবিল
নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ 
মেট্রোর ধাঁচে এবার সময়সরণি 
মেনে ছুটবে বাস। প্রত্যেক 
বাসস্টপে বসবে এলইডি স্ক্রিনের 
টাইম টেবিল। সেখানে দাঁড়িয়ে 
থাকা যাত্রীরা প্রতি মুহূর্তে 
দেখতে পাবেন, কোন রুটের 
বাস কখন আসবে। সরকারি-
বেসরকারি উভয় বাসই সেখানে 
দেখা যাবে। শুধু কলকাতা নয়, 
সল্টলেক এবং কেএমডিএ 
এলাকাতেও প্রত্যেক বাসস্টপে 
এই টাইম টেবিল বসানো হবে 
বলে ঠিক হয়েছে। তবে কাজটি 
যে বেশ জটিল, তা মানছেন 
পরিবহণ দপ্তরের কর্তারাও। 
শহরে সে-অর্থে নির্দিষ্ট করে 
দেওয়া বাসস্টপ নেই। তাছাড়া 
রাস্তায় রয়েছে যানজট। সেক্ষেত্রে 
সময় মেনে আদ�ৌ কতটা বাস 
আসতে পারবে, তা নিয়ে সন্দেহ 
রয়েছে। তবে যা ঠিক হয়েছে, 
পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে পুরসভা 
য�ৌথ ভাবে বাসস্টপ তৈরি করতে 
পারে। ঠিক হয়েছে, নির্দিষ্ট সময় 
অন্তর বাস ছাড়বে স্ট্যান্ড থেকে। 
পাশাপাশি নির্দিষ্ট স্টপ ছাড়া 
বাস দাঁড় করানো যাবে না বলে 
চালকদের পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে 
দেবে পরিবহণ দপ্তর। ধরা পড়লে 
সেক্ষেত্রে ওই বাসের বিরুদ্ধে 
আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 
দুই বাসের রেষারেষি কমাতে 
নয়া গাইডলাইন আনছে রাজ্য 
সরকার। সেখানে বলা থাকবে, 
বাঁদিকের লেন দিয়েই বাস 

চালাতে হবে। রাস্তার মাঝখান 
দিয়ে কোনও ভাবেই যাত্রী 
তোলা যাবে না। অ্যাপের মাধ্যমে 
প্রত্যেক বাসের গতিবিধি দেখা 
হবে। যাত্রীদের সঙ্গে কন্ডাক্টরদের 
ব্যবহার কীরকম হওয়া উচিত 
ইত্যাদি একগুচ্ছ নির্দেশনামা 
প্রকাশিত করা হবে। শহরে 
দুর্ঘটনা কমাতে বাসের রেষারেষি 
বন্ধে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ 
ও পরিবহণ দপ্তরকে ব্যবস্থা 
নিতে বলেন। তার পরই মেয়র 
ফিরহাদ হাকিমের উপস্থিতিতে 
পরিবহণমন্ত্রী পুলিশের সঙ্গে 
বৈঠক করেন। সেখানেই এই 
নয়া গাইডলাইন আনার সিদ্ধান্ত 
হয়েছে। পাশাপাশি বাসেও এবার 
যাত্রীসাথী অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট 
কাটা যাবে বলে ঠিক হয়েছে। 
ক্যাশলেস সিস্টেম পরীক্ষামূলক 
ভাবে ‌১০টি সরকারি বাসে চালুর 
সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া 
জনপ্রিয় হলে কিউআর কোড 
ব্যবহার করে আরও বাসে এভাবে 
টিকিট কাটা শুরু হবে। এতদিন 
যাত্রীসাথী অ্যাপের মাধ্যমে ট্যাক্সি 
বুক করতেন যাত্রীরা। উল্লেখ্য, 
শুক্রবার বেসরকারি বাসের 
গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে একটি 
বৈঠক হয়। সেখানে বাসচালক 
এবং কন্ডাক্টরদের আচরণ 
কীরকম হওয়া উচিত তা নিয়েও 
আলোচনা হয়েছে বলে খবর। 
সেখানে পুলিশ, পরিবহণ দপ্তর 
এবং পুর কমিশনারদের উপস্থিত 
ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

ওপারের র�োগী 
দেখা বন্ধ শহরের 

চিকিৎসকের

রাজ্যসভায় আসন বদলে ‘লাস্ট বেঞ্চ’এ বসতে চান সুখেন্দু 
নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ আর জি কর কাণ্ডে মুখ খুলেছিলেন 
রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। সূত্রের খবর, জাতীয় 
কর্মসমিতির সদস্য হওয়ার পর সম্প্রতি দলের বৈঠকে ডাক পাননি 
তিনি। এবার রাজ্যসভায় নিজের আসন বদলের জন্য চেয়ারম্যান 
জগদীপ ধনকড়কে চিঠি দিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় সারির আসন ছেড়ে 
লাস্ট বেঞ্চে যেতে চাইছেন তিনি। এর পরই শুরু হয়েছে নতুন 
জল্পনা। প্রশ্ন উঠছে, দলের থেকে দূরত্ব বাড়াতে চাইছেন সুখেন্দু? আর 
জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর প্রতিদিন 
রাজপথে প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়ছিল। সেই সময় কখনও গান 
লিখে বা প�োস্ট করে ঘটনার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন। যা নিয়ে 
অস্বস্তিতে পড়েছিল দল। সমস্যায় পড়েছিলেন সুখেন্দুও। লালবাজারে 

তলব করা হয় তাঁকে। তবে তাঁর বক্তব্য নিয়ে দলের কেউই সরাসরি 
মুখ খ�োলেননি বা পাশে দাঁড়াননি। এদিকে ২৫ নভেম্বর হওয়া দলের 
বৈঠকে ডাক পাননি বলেই খবর। তখনই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে দলের 
সঙ্গে কি দূরত্ব বাড়ছে এই বর্ষীয়ান সাংসদের? এই আবহে, রাজ্যসভার 
চেয়ারম্যানকে তাঁর বর্তমান আসন বদলান�োর চিঠি সেই জল্পনা উসকে 
দিয়েছে। তবে আসন বদলান�োর স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে সখেন্দু লিখেছেন, 
তাঁর শারীরিক অবস্থা ভাল�ো নয়। চলাফেরায় সমস্যা হচ্ছে। সেই 
জন্যই দ্বিতীয় সারি থেকে পিছনের দিকে আসতে চাইছেন তিনি। এ 
বিষয়ে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বলেন, 
“তৃণমূলে ত�ো একটাই পদ। সুখেন্দুবাবু অনেক পুরন�ো সাংসদ। কিন্তু 
আর জি কর কাণ্ডে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ বাংলাদেশে 
হিন্দুদের ওপর লাগাতার নির্যাতন ও হিন্দু 
মন্দির ভাঙচুরের ঘটনায় ফঁুসছে ভারতসহ 
গ�োটা বিশ্ব। সেদেশের তত্ত্বাবধায়ক 
সরকারের একাধিক উপদেষ্টার মুখ থেকে 
শ�োনা গিয়েছে ভারতবির�োধী মন্তব্য। 
এমনকী ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে 
পেতে রাখা হয়েছে ভারতের পতাকা। আর 
এর পরই বাংলাদেশি র�োগী দেখা বন্ধ 
রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন কলকাতার খ্যাতনামা 
স্ত্রীর�োগ বিশেষজ্ঞ ইন্দ্রনীল সাহা। স�োশ্যাল 
মিডিয়ায় প�োস্ট করে একথা জানিয়েছেন 
তিনি। সঙ্গে শহরের অন্য চিকিৎসকদেরও 
এই পথে হাঁটার আবেদন জানিয়েছেন 
ইন্দ্রনীলবাবু। স�োশ্যাল মিডিয়ায় ঢাকার 
বুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ভারতের 
জাতীয় পতাকা পেতে রাখার ছবি প�োস্ট 
করে চিকিৎসক ইন্দ্রনীল সাহা লিখেছেন, 
‘বিইউইটি ইউনিভার্সিটির প্রবেশপথে 
ভারতীয় জাতীয় পতাকা বিছিয়ে রাখা! 
চেম্বারে বাংলাদেশের র�োগী দেখা আপাতত 
বন্ধ রাখছি। আগে দেশ, পরে র�োজগার। 
আশা রাখব�ো সম্পর্ক স্বাভাবিক না হওয়া 
অবধি অন্য চিকিৎসকরাও তাই করবেন।' 
অপ্রতুল চিকিৎসা পরিকাঠাম�ো, আকাশ 
ছ�োঁয়া চিকিৎসার খরচ ও সেদেশের 
চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় 
প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি কলকাতায় 
চিকিৎসা করাতে আসেন। জটিল র�োগে 
আক্রান্ত বহু বাংলাদেশিকে চিকিৎসা 
করাতে নিয়মিত কলকাতায় আসতে হয়। 
কার্যত কলকাতার চিকিৎসকদের ভরসায় 
বেঁচে আছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে 
চিকিৎসকরা বাংলাদেশি র�োগীদের 
চিকিৎসা করা বন্ধ করে দিলে তাদের প্রাণ 
নিয়ে টানাটানি পড়ে যেতে পারে। সেদেশে 
যে ভাবে ভারত বিদ্বেষ ছড়িয়েছে তাতে 
ইন্দ্রনীল সাহাকে স�োশ্যাল মিডিয়ায় সমর্থন 
করেছেন অনেকেই। দাবি, কট্টরপন্থীদের 
দমন না করলে একতরফা বন্ধু ত্বপূর্ণ 
আচরণ করার দায় নেই ভারতেরও।

নিয়�োগ মামলায় শর্তসাপেক্ষে জামিন কুন্তলেরও
নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ নিয়�োগ দুর্নীতি মামলায় 
আরও এক জামিন। অর্পিতা মুখ�োপাধ্যায়ের পর এবার 
জেল থেকে বেরচ্ছেন কুন্তল ঘ�োষ। প্রাথমিক নিয়�োগ 
দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে। সেই 
সময় তিনি ছিলেন তৃণমূলের যুব নেতা। পরে দল থেকে 
সাসপেন্ড করা হয় তাঁকে। কলকাতা হাইক�োর্টে ইডি-
র মামলা থেকে আগেই জামিন পেয়েছেন তিনি। আর 
এবার শীর্ষ আদালতে সিবিআই-এর মামলাতেও জামিন 
পেলেন কুন্তল। দীর্ঘদিন ধরে জেলে থাকা সত্ত্বেও কেন 
ট্রায়াল শুরু হচ্ছে না! এই যুক্তিকেই আরও একবার 
হাতিয়ার করা হয়েছে জামিন মামলায়। কুন্তলের পক্ষে 
আইনজীবী সওয়াল করেছেন, তদন্ত কবে শেষ হবে, 
তার ক�োনও নির্দিষ্ট রূপরেখাও পাওয়া যাচ্ছে না। 
এরপরই সুপ্রিম ক�োর্ট শর্ত সাপেক্ষে জামিনের নির্দেশ 

দিয়েছে কুন্তল ঘ�োষকে। শুক্রবার বিচারপতি সূর্য 
কান্ত এবং বিচারপতি উজ্বল ভুঁইয়ার এজলাসে জামিন 
মামলার শুনানি ছিল। তবে জামিনের শর্ত কী হবে 
তা ঠিক করবে ট্রায়াল ক�োর্ট। ইডি-র মামলায় জামিন 
দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সব শর্ত আর�োপিত করা হয়েছে, 
সেগুলি কার্যকর থাকছে। ইডি-র  মামলার ক্ষেত্রে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তদন্তকারী সংস্থার অনুমতি ছাড়া 
পশ্চিমবঙ্গ ছাড়তে পারবেন না কুন্তল ঘ�োষ। ২০২২ 
সালে পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেফতার হওয়ার পরই কুন্তল 
ঘ�োষ সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। 
ইতিমধ্যেই জামিন পেয়েছেন অনেকে। প্রথমে মানিক 
ভট্টাচার্য, জীবনকৃষ্ণ সাহা জামিন পান। আর সম্প্রতি 
জামিন পেয়ে বাড়ি ফিরেছেন অর্পিতা। এই যুক্তি দেখিয়ে 
জামিনের আবেদন করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ কলকাতায় পুলিশকর্মীর রহস্যমৃত্যু । 
বাড়িতেই মৃত্যু  আলিপর থানার এএসআই শংকর চট্টোপাধ্যায়ের। 
প্রতিবেশীদের অভিয�োগ, ছেলে ও স্ত্রীর মারধরের জেরে প্রৌঢ়ের 
এই পরিণতি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রিজেন্ট 
পার্ক থানা এলাকায়। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে 
পাঠিয়েছে। অভিযক্তদের শাস্তির দাবিতে ফঁুসে উঠেছেন এলাকার 
বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শংকর চট্টোপাধ্যায়। আলিপর 
থানার এএসআই পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। বেশ কিছদিন ধরেই 
নার্ভের সমস্যায় ভুগছিলেন। হাঁটতে সমস্যা হচ্ছিল। ফলে ছুটিতে 
ছিলেন তিনি। চিকিৎসা চলছিল বাঙুর হাসপাতালে। শুক্রবার সকালে 
প্রতিবেশীরা জানতে পারেন শংকরবাবুর মৃত্যু  হয়েছে। এর পরই 
প্রতিবেশীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের অভিয�োগ, দিনের পর 
দিন মৃত পুলিশকর্মীর উপর অত্যাচার চালাত�ো তার স্ত্রী ও ছেলে। 
রীতিমত�ো মারধর করা হত�ো। রাস্তায় ফেলেও প্রৌঢ়কে মারা 
হয়েছে বলে অভিয�োগ। ঠিক মত�ো খেতেও দেওয়া হত না বলে 
অভিয�োগ। প্রতিবেশীদের অভিয�োগ, স্ত্রী ও ছেলেই খুন করেছে ওই 
পুলিশকর্মীকে। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে 
পুলিশ। রিপ�োর্ট এলেই স্পষ্ট হবে, খুন নাকি অসুস্থতার কারণেই মৃত্যু ।                                                                                    
উল্লেখ্য, এ বিষয়ে এখনও অভিযক্তদের ক�োনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

আমার সংগঠনের ধারে কাছে নেই, ফিরহাদকে খ�োঁচা সিদ্দিকুল্লার
নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ ওয়াকফ নিয়ে জটিলতা চলছেই। 
ওয়াকফ বিলের বির�োধিতায় শনিবারই পথে নামতে চলছে তৃণমূল। 
এদিকে এরইমধ্যে বিস্ফোরক দাবি করে বসেছেন সংখ্যালঘু সেলের 
সভাপতি তথা মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চ�ৌধুরী। শনিবারের সমাবেশের ব্যাপারে 
নাকি তিনি কিছই জানেন না। সাফ বলেছেন, ‘শুনেছি তৃণমূল একটা 
সভা ডেকেছে। আমি এ ব্যাপারে জানি না।’ এদিকে একই ইস্যুতে সুর 
চড়িয়ে বৃহস্পতিবার কর্মসূচি নিয়ে ফেলল জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। 
কিন্তু তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের তরফে, স�োজা কথায় দলের তরফে 
যেখানে একটা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সেখানে আলাদা কর্মসূচি কেন? 
এই প্রশ্নেই তৃণমূলের নবীন-প্রবীন দ্বন্দ্বের আবহেই আবার নতুন 
চাপানউত�োর শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।  যদিও সিদ্দিকুল্লা স্পষ্ট 
বলছেন, “আমি তৃণমূলের ওয়াকফ বির�োধী সভায় থাকব না। কারণ 
আমার উত্তরবঙ্গে বইমেলা আছে। আমি ববি হাকিমকেও জানিয়েছি। 
আমি থাকতে পারব না।” তবে শনিবারের সভার কথা পরবর্তীতে তিনি 

যে সংবাদমাধ্যম মারফত তিনি জেনেছেন তাও জানান। সঙ্গে জমিয়তে 
উলামায়ে হিন্দের ভূয়সী প্রশংসাও করেন। বলেন, “তৃণমূলের সভার 
কথা আমি সংবাদমাধ্যমে দেখেছি। আমি মুশারফকে বলেছি আমার 
সঙ্গে একটা পরামর্শ করার প্রয়োজন ছিল। পরামর্শ নেওয়া হয়নি। 
কিন্তু মুসলমানের অধিকার রক্ষায় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এর ধারে 
কাছে কেউ নেই।” একইসঙ্গে একেবারে চাঁচাছ�োলা ভাষায় আক্রমণ 
করে বসেন কলকাতার মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকেও। স্পষ্ট 
ভাষায় বলেন, “ববি হাকিম রাজনীতিতে আমার চেয়ে অনেক বড়। 
কিন্তু মুসলমানদের নিয়ে লড়াই আন্দোলনে আমার সংগঠনের ধারে 
কাছে কেউ নেই।” তাঁর এ মন্তব্য নিয়েই এখন জ�োর চর্চা। প্রসঙ্গত, 
তৃণমূলে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্বের আবহে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে 
ব্যাট ধরে ফিরহাদদের আক্রমণ করে বসেছিলেন ভরতপুরের বিধায়ক 
হুমায়ুন কবীর। তাঁর দাবি, অভিষেককে ক�োণঠাসা করা হচ্ছে দলে। 
বিতর্কের মধ্যে তাঁকে ইতিমধ্যেই হুমায়ুনকে শ�োকজ করেছে দল। 

শরীরে আঘাতের চিহ্ন, সাব 
ইন্সপেক্টরের মৃত্যু  ঘিরে রহস্য



(৭) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ৩০ নভেম্বর ২০২৪ ক্রীড়া-সংবাদ
'হাইব্রিড মডেল বাদ দিয়ে বিকল্প বলুন'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ বেশির ভাগ ম্যাচ হবে 
পাকিস্তানেই, তবে ভারতের ম্যাচ হবে সংযুক্ত আরব 
আমিরাতে—চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য এমন ‘হাইব্রিড 
মডেল’ প্রত্যাখ্যান করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট ব�োর্ড 
(পিসিবি)। পিসিবির পক্ষ থেকে আইসিসিকে বলা 
হয়েছে, হাইব্রিড মডেল গ্রহণয�োগ্য নয়। বিকল্প প্রস্তাব 
দিন, যা বাস্তবায়নয�োগ্য। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার 
কাছে পিসিবি তাঁর অবস্থান তুলে ধরেছে এমন সময়ে, 
যখন চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ভেন্যু নিয়ে আল�োচনায় বসতে 
চলেছে আইসিসি ব�োর্ড। ভারত ক্রিকেট দল আয়�োজক 
দেশ পাকিস্তানে যাবে না বলার পর থেকে অচলাবস্থায় 
পড়ে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। এ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
নেওয়ার জন্য আজ ভার্চু য়াল ব�োর্ড মিটিং করার কথা 
আছে আইসিসির। হাইব্রিড মডেল প্রত্যাখ্যান বিষয়ে 
পিসিবির একটি সূত্র ক্রিকেটপাকিস্তানকে বলেন, 
‘অন্য একটি দেশের সঙ্গে মিলে টুর্নামেন্ট আয়�োজনের 
বিষয়ে আমরা একমত নই। পাকিস্তান দল ভারতে 
খেলতে যাবে কিন্তু ভারতে এখানে আসতে চাইবে না, 
এটা অগ্রহণয�োগ্য।’ বৃহস্পতিবার রাতে পিসিবির এক 

কর্মকর্তা ইএসপিএন ক্রিকইনফ�োকে জানান, ব�োর্ড 
মিটিংয়ে হাইব্রিড মডেল বিষয়ক আল�োচনায় আগ্রহী 
নয় পাকিস্তান, এমনটি আইসিসিকে জানিয়ে দেওয়া 
হয়েছে, ‘পিসিবি আইসিসিকে বলেছে, চ্যাম্পিয়নস ট্রফি 
নিয়ে যেন য�ৌক্তিক ও গ্রহণয�োগ্য বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া 
হয়।’ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে হাইব্রিড মডেলের বাইরে 
দুটি বিকল্পের কথা লিখেছে ক্রিকইনফ�ো। একটি হচ্ছে 
চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পুর�ো আসরই পাকিস্তানের বাইরে 
অন্য ক�োথাও আয়�োজন করা। এ ক্ষেত্রে আয়�োজক 
স্বত্ব পিসিবিরই থাকবে। অনেকটা চলতি বছরের নারী 
টি-ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপের মত�ো। যার আয়�োজক ছিল 
বাংলাদেশ ক্রিকেট ব�োর্ড, কিন্তু খেলা হয়েছে সংযুক্ত 
আরব আমিরাতে। দ্বিতীয় বিকল্প চ্যাম্পিয়নস ট্রফির 
সব ম্যাচই হবে পাকিস্তানে, তবে ভারত খেলবে না। 
এর মধ্যে দ্বিতীয় বিকল্পটি প্রায় অসম্ভব। কারণ, 
চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়ের বড় উৎসই ভারত। আবার 
শুধু ভারতের অংশগ্রহণের পাশাপাশি ভারত-পাকিস্তান 
ম্যাচও গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে বেশি আয় হয় দুই চির 
প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখ�োমুখি লড়াইয়েই। এমন প্রেক্ষাপটে 
শেষ পর্যন্ত কী হয়, তা জানা যেতে পারে আজকের 
আইসিসি ব�োর্ড মিটিংয়ের পর। তবে বৈঠকের পর এ 
নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলাপ করে চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত নেবে পিসিবি। এরই মধ্যে পাকিস্তান সরকার 
ও দেশটির সাবেকদের অনেকেই এমন অবস্থান 
নিয়েছেন যে, এবার চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে ভারত 
ক্রিকেট দল পাকিস্তানে না এলে ভবিষ্যতে পাকিস্তান 
দলও ভারতে যাবে না, এমনকি আইসিসি বা এসিসির 
টুর্নামেন্টেও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হতে পারে।

'আমি কী ভুল করেছি!'
নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ বয়স ২৫ বছর ২০ দিন। এই বয়সে কত 
কীই-না দেখলেন পৃথ্বী শ! জাতীয় দলে দুর্দান্ত অভিষেক, আইপিএল চুক্তি 
সবই ছিল। আর এখন? জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন ত�ো আগেই, 
এবার আইপিএলে জায়গা পাননি। এর জেরে সামাজিক য�োগায�োগমাধ্যমে 
তিনি এখন ট্রলের চরিত্র। আর সেটার মাত্রা এখন এতটাই বেড়েছে যে 
পৃথ্বী শ অসহায়ের মত�ো প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, ‘আমার কী ভুল?’ পৃথ্বী শ 
নিজের ভুল খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে ভক্ত-সমর্থকেরা পাচ্ছেন। সেটা অবশ্য 
প্রত্যাশার জায়গা থেকে। কারণ, একসময় এই পৃথ্বীকেই মনে করা হত�ো 
ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী শচীন টেন্ডু লকার। সেই প্রত্যাশা মেটাতে না 
পারা পৃথ্বীর জীবন এতটাই কঠিন হয়ে গেছে যে তাঁকে যেখানেই সমর্থকেরা 
দেখছেন, অনুশীলনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। সবাই ধরেই নিয়েছেন, 
তিনি ঠিকভাবে অনুশীলন করছেন না। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, আইপিএলের 
দলগুল�োও সেটাই মনে করছে। যুবদলে যাঁদের সঙ্গে খেলেছেন, সেই 
শুবমান গিলরা এখন আয় করেন ক�োটি ক�োটি রুপি। সেখানে মাত্র ৭৫ লাখ 
ভিত্তিমূল্য দেওয়ার পরও তাঁর দিকে কেউ চ�োখ দেয় না। এর আগে ফিটনেস 
সমস্যায় বাদ পড়েছেন মুম্বাইয়ের রঞ্জি ট্রফির দল থেকেও। আইপিএলে 
দল না পাওয়ার পর পৃথ্বীর একটি ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে। 
সেখানে এই ওপেনারকে অনেকটা অসহায় কণ্ঠেই কথা বলতে দেখা গেছে। 
নিয়মিত ট্রলের শিকার হওয়া নিয়ে মুখ খুলেছেন এই ক্রিকেটার, ‘মানুষ 
যদি আমাকে নিয়ে মিম বানায়, তা আমিও দেখি। আমার মাঝেমধ্যে খারাপ 
লাগে। অনেক সময় মনে হয়, এটা ঠিক হয়নি, তার এভাবে বলা ঠিক 
হয়নি। যখনই আমাকে সবার সামনে দেখে, মানুষ আমাকে বলতে শুরু 
করে পৃথ্বী কী করছে, তার অনুশীলন করা উচিত। আর আমি ভাবছিলাম, 
আজ ত�ো আমার জন্মদিন। আমি ভাবছিলাম, আমি কী ভুল করেছিলাম।’ 
আইপিএলে পৃথ্বী কম সুয�োগ পাননি। ম্যাচ খেলেছেন ৭৯টি, তাতে ২৩ গড়ে 
রানসংখ্যা ১৮৯২। নিজেকে প্রমাণের জন্য ৭৯টি ম্যাচ যথেষ্টই হওয়ার কথা। 
ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ম�োহাম্মদ কাইফও সেই কথা বলছেন, ‘এমন 
অনেক ক্রিকেটার আছে, যারা এত সুয�োগ পায় না। কিন্তু ও অনেক সুয�োগ 
পেয়েছে। আইপিএলের ক�োন�ো দল তাঁকে কেনেনি, এটা লজ্জাজনক। মাত্র 
৭৫ লাখ রুপি ভিত্তিমূল্যেও কেউ ডাকেনি। এখন তার মূল জায়গায় ফিরতে 
হবে, ঘর�োয়া ক্রিকেটে রান করে নির্বাচিত হতে হবে। সরফরাজ খান এর 
বড় উদাহরণ।’ সরফরাজ ঘর�োয়া ক্রিকেটে রান করে টেস্ট দলে জায়গা 
পেয়েছেন। অবশ্য আইপিএলে তাঁকেও ক�োন�ো দল কেনেননি। ঘর�োয়া 
ক্রিকেটেও রান পাচ্ছেন না পৃথ্বী। সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে সর্বশেষ 
ম্যাচে আউট হয়েছেন ০ রানে। একটা সময় তাঁর মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটের 
ভবিষ্যৎ খ�োঁজা হত�ো। সেটা বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে তাঁর পারফরম্যান্সের 
কারণে। সামাজিক য�োগায�োগমাধ্যম ইনফ্লুয়েন্সা র স্বপ্না গিল ২০২৩ সালে 
পৃথ্বীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিয�োগ তুলেছিলেন।

নতুন রেকর্ড, ব�োলিং করলেন ১১ জনই
নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ একটা দলে ব�োলার 
থাকে কতজন? ৫ জন, ৬ জন কিংবা একাধিক 
অলরাউন্ডার মিলিয়ে ৭–৮ জনও হতে পারেন। 
কিন্তু ক�োন�ো দলের ১১ জনই যদি ব�োলিং করেন? 
টি–ট�োয়েন্টি ক্রিকেটে নজিরবিহীন এই ঘটনাই 
ঘটেছে আজ মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। 
ভারতের টি–ট�োয়েন্টি টুর্নামেন্ট সৈয়দ মুশতাক আলী 
ট্রফিতে মণিপরের বিপক্ষে দলের ১১ জনকে দিয়েই                    
ব�োলিং করিয়েছে দিল্লি। 
আন্তর্জাতিক টি–ট�োয়েন্টি ত�ো বটেই, স্বীকৃত টি–
ট�োয়েন্টি ক্রিকেটে এমন ঘটনা এই প্রথম। এর আগে 
২০ ওভারের ম্যাচে সর্বোচ্চ ৯ জন ব�োলার ব্যবহারের 
ঘটনা দেখা গেছে বেশ কয়েকবার। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার 
লিগেই (বিপিএল) এমন কিছ ঘটেছে ৪ বার। টি–
ট�োয়েন্টি ম্যাচের দৈর্ঘ্য কম বলে বেশির ভাগ ম্যাচেই 
৫–৬ জনের বেশি ব�োলিং করেন না। কিন্তু মণিপরের 
বিপক্ষে দিল্লি অধিনায়ক আয়ুশ বাদ�োনি ভেবেছেন 
ভিন্ন কিছ। এক এক করে সব ফিল্ডারের হাতেই 

বল তুলে দিয়েছেন। বাদ�োনি নিজে উইকেটকিপার। 
দলের ষষ্ঠ ব�োলার হিসেবে বল হাতে নিয়ে তিনিও দুই 
ওভার করেছেন, এমনকি নেন ১ উইকেটও! দিল্লির 
১১ ব�োলারের মধ্যে তিনজন করেছেন ৩ ওভার করে, 
৩ জন দুই ওভার করে। বাকি পাঁচজন ব�োলিং করেন 
১ ওভার করে। ব্যাটসম্যান–উইকেটকিপার নির্বিশেষে 
সবাই ব�োলিং করলেও মণিপর বেশি রান তুলতে 
পারেনি। ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ত�োলে ১২০ 
রান। তাড়া করতে নেমে ৯ বল আর ৪ উইকেট 
হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে দিল্লি। স্বীকৃত টি–
ট�োয়েন্টিতে ১১ ব�োলারের ব্যবহার এই প্রথম হলেও 
টেস্টে এমন ঘটনা ৪ বার দেখা গেছে। ২০০৫ সালে 
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অ্যান্টিগা টেস্টের দ্বিতীয় 
ইনিংসে ১১ জনকে দিয়ে ব�োলিং করিয়েছিলেন 
দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক গ্রায়েম স্মিথ। একই মাঠে 
২০০২ সালে ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে দলের ১১ জনকে 
দিয়েই ব�োলিং করিয়েছিলেন ভারতের অধিনায়ক                        
স�ৌরভ গাঙ্গুলী।

দামে বেশি কাজে কম, এক 
নম্বরে রিয়াল মাদ্রিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ চ্যাম্পিয়নস লিগের ‘রাজা’ বা ‘কিং অব 
ইউর�োপ’ বলা হয় রিয়াল মাদ্রিদকে। ১৫টা শির�োপা জেতা দলটিকে 
রাজা বলাটা অবশ্য ম�োটেই অত্ত্যুক্তি  নয়। দ্বিতীয় এসি মিলানের ট্রফির 
সংখ্যা রিয়ালের অর্ধেকের কম। কিন্তু সেই রিয়াল যেন এবারের নতুন 
সংস্করণের চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের হারিয়ে খঁুজছে। ৫ ম্যাচে ২ জয় ও 
৩ হার নিয়ে রিয়ালের অবস্থান ২৪ নম্বরে। অবিশ্বাস্যই বটে। অথচ বর্তমান 
চ্যাম্পিয়ন রিয়াল ছিল টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেবারিট। এমনকি অর্থমূল্যের 
সঙ্গে তুলনায়ও রিয়ালের এই পারফরম্যান্স হজম করা কঠিন। ফুটবল 
প�োর্টাল ট্রান্সফারমার্কেটের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, পারফরম্যান্স এবং 
অর্থমূল্যের বিবেচনায় এখন পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নস লিগের এ ম�ৌসুমে সবচেয়ে 
বাজে দল রিয়াল। বর্তমানে রিয়ালের স্কোয়াডের মূল্য ১৩৬ ক�োটি ইউর�ো, 
যা ফুটবল ক্লাবগুল�োর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। বিপরীতে চ্যাম্পিয়নস লিগ 
পয়েন্ট টেবিলে রিয়ালের অবস্থান ২৪ নম্বরে। অর্থাৎ দাম ও অবস্থানের 
পার্থক্য–২৩। এ তালিকায় দ্বিতীয় আরবি লাইপজিগ। গত ম�ৌসুমে জার্মান 
ফুটবলে চমক দেখান�ো লাইপজিগের বর্তমান অবস্থান ৩৬ দলের মধ্যে 
৩৪তম। ৫ ম্যাচের ৫টিতেই হারা দলটি এখন পর্যন্ত ক�োন�ো পয়েন্ট পায়নি। 
আর স্কোয়াডের মূল্য বিবেচনায় ক্লাবটির অবস্থান ১৩তম। ফলে দাম 
ও পয়েন্ট তালিকায় অবস্থানের পার্থক্য দাঁড়ায় –২১। লাইপজিগের ঠিক 
পরেই পিএসজির অবস্থান। চ্যাম্পিয়নস লিগ টেবিলে ২৫তম স্থানে থেকে 
অবনমন অঞ্চলে রয়েছে পিএসজি। স্কোয়াডের অর্থমূল্য বিচারে তারা সপ্তম। 
অর্থাৎ দাম ও পয়েন্ট টেবিলে অবস্থানের পার্থক্য দাঁড়ায় –১৮। ৪ নম্বরে 
ম্যানচেস্টার সিটি। পেপ গার্দিওলার অধীনে স্মরণকালের সবচেয়ে বাজে 
সময় পার করা সিটি চ্যাম্পিয়নস লিগ পয়েন্ট টেবিলে ১৭তম। রিয়ালের পর 
তাদের স্কোয়াডই সবচেয়ে দামি (১২৬ ক�োটি ইউর�ো)। ফলে দাম ও পয়েন্ট 
টেবিলে অবস্থানের পার্থক্য –১৫। অর্থাৎ দামের তুলনায় চ্যাম্পিয়নস লিগে 
পারফরম্যান্সে সবচেয়ে বাজে দলগুল�োর মধ্যে ৪ নম্বরে সিটি।

এক দিনে ৬ ক্যাচ মিস নিউজিল্যান্ডের
নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ ডান দিকে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে গ্লেন ফিলিপস শূন্যে ভেসে ওলি প�োপের যে 
ক্যাচটা নিয়েছেন, নিঃসন্দেহে এ বছরের সেরা 
ক্যাচগুল�োর একটি। দুর্দান্ত সব ক্যাচের জন্য আগেই 
‘বাজপাখি’, ‘সুপারম্যান’ তকমা পাওয়া ফিলিপসের 
ক্যারিয়ারে এই ক্যাচ নিশ্চয়ই ওপরের দিকেই থাকবে। 
কিন্তু ফিলিপসের আরেকবার ‘বাজপাখি’ হয়ে ওঠার 
দিনে নিউজিল্যান্ডের বাকি ফিল্ডাররা যেন হাতে                            
মাখন মেখে (বাটার ফিঙ্গার) নেমেছিলেন! 
একটি-দুটি নয়, আজ ক্রাইস্টচার্চে ইংল্যান্ডের 
বিপক্ষে ৭৪ ওভারের মধ্যে ৬টি ক্যাচ মিস করেছে 
নিউজিল্যান্ড! এক হ্যারি ব্রুকই ক্যাচ দিয়ে বেঁচেছেন 
৪ বার! এত বেশি সুয�োগ দিলে একজন ব্যাটসম্যান 
ফিল্ডিং দলকে যা শাস্তি দেওয়ার, সেটিই দিয়েছেন 
ব্রুক। ডানহাতি এ ব্যাটসম্যান সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরি  
করে দিন শেষে মাঠ ছেড়েছেন ১৩২ রানে অপরাজিত 

থেকে। দিনের শুরুতে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস 
৩৪৮ রানে থামিয়ে দেওয়া ইংল্যান্ড দ্বিতীয় দিন শেষ 
করেছে ৫ উইকেটে ৩১৯ রান নিয়ে। আগামীকাল 
তৃতীয় দিন সকালে ব্রুকের সঙ্গে ব্যাট করতে নামবেন 
বেন স্টোকস। ৩৭ রানে অপরাজিত থাকা ইংল্যান্ড 
অধিনায়কও একবার ক্যাচ দিয়ে বেঁচেছেন। প্রতিপক্ষ 
অধিনায়ক টম ল্যাথামের কাছে ক্যাচ দিয়ে বাঁচার সময় 
তাঁর রান ছিল ৩০। স্টোকস কতটা ভ�োগাবেন, সেটা 
তৃতীয় দিনে ব�োঝা যাবে। তবে চারবার জীবন পাওয়া 
ব্রুক এরই মধ্যে কিউইদের যথেষ্ট ভুগিয়েছেন। ১৮, 
৪১, ৭০ ও ১০৬—নিয়মিত বিরতিতে ক্যাচ দিয়েছেন 
ব্রুক, নিউজিল্যান্ড ছেড়েছে সব কটিই। এর মধ্যে 
প্রথমটিই ছেড়েছেন ফিলিপস, বাকিগুল�ো ল্যাথাম, 
ডেভন কনওয়ে ও টম ব্লান্ডেল। নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক 
ল্যাথাম তাঁর প্রথম ক্যাচটি ছেড়েছেন ইনিংসের শুরুর 
দিকে বেন ডাকেটের।



(৮) পুরুল্যা, মানভম সংবাদ, ৩০ নভেম্বর ২০২৪  বক্স অফিস      
নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ দিল্লি, 
জয়পুর, হায়দরাবাদ, আহমেদাবাদ, 
লখনউ, পুণে ঘুরে সদ্য কলকাতায় 
পা রেখেছেন দিলজিৎ দ�োসাঞ্ঝ। ৩০ 
নভেম্বর, তিল�োত্তমার বুকে কনসার্টে 
তাঁর। পাঞ্জাবি পপস্টারের শ�ো ঘিরে 
শহরে তুমুল উন্মাদনা। যেখানে সিনেমা 
দেখার জন্য প্রেক্ষাগৃহ মুখ�ো হতে 
গরিমসি দর্শকদের, সেখানে দিলজিতের 
শ�োয়ের বহুমূল্য টিকিট একটাও পড়ে 
নেই! বুকিং শুরু হতেই নিমেষে 
শেষ। অনেকে টিকিটের ‘টিকির’ 
নাগাল পর্যন্ত পেলেন না। এরই মাঝে 
কলকাতার এক ভক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে 
দিলজিৎ দ�োসাঞ্ঝের কাছে টিকিটের 
আবদার করে বসেন। এক্স হ্যান্ডেলের 
মাধ্যমেই নিজের আবদার পৌঁছে দেন 
পাঞ্জাবি পপস্টারের কাছে। মনিন্দর 
সিং সখী নামে জনৈক দিলজিতের ওই 
অন্ধভক্তের স�োশাল মিডিয়ায় করজ�োরে 
আর্তি, ‘বহু বছর ধরে কলকাতায় 
আপনার কনসার্ট হওয়ার জন্য অপেক্ষা 
করছি। এবার শেষমেশ যখন শহরে 
আপনার শ�ো হচ্ছে, তখন আমি একটাও 
টিকিট পেলাম না। মুহূর্তের মধ্যেই 
সব টিকিট শেষ। আমাকে দয়া করে 
৩০ নভেম্বরের ২ট�ো টিকিটের ব্যবস্থা 
করে দেবেন। আমি আর ব�োন যাব 
আপনার কনসার্ট দেখতে।’ অনুরাগীর 
এমন আর্জিতে সাড়া না দিয়ে পারেননি 
দিলজিৎ। এক্স  হ্যান্ডেলে  সেই  প�োস্ট 

শেয়ার করে লিখেন, ‘ওকে ব্যবস্থা হয়ে 
যাবে মনিন্দর।’ পাঞ্জাবি পপস্টারের 
এহেন মহানুভবতা দেখে প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ অনুরাগীরা। কেউ দিলেন 
‘দিলদার’ তকমা। কারও মন্তব্য, ‘সত্যিই 
আপনি অনেক বড় মনের মানুষ।’ কেউ 
বা আবার মনিন্দরকে ‘ভাগ্যবান ভক্ত’ 
বলে ঈর্ষা প্রকাশ করলেন! দিলজিৎ 
দ�োসাঞ্ঝের ‘দিল-লুমিনাটি’ শ�ো ঘিরে 
ঠিক যতটা উন্মাদনা, ততটাই বিতর্ক! 
পাঞ্জাবি পপস্টার বিদেশ জয় করে সদ্য 
দেশে মিউজিক্যাল ট্যু র শুরু করেছেন। 
গানের মাধ্যমে মদ, মাদকের প্রচার 
করার অভিয�োগে আইনি ন�োটিস 
পেয়েছিলেন তেলেঙ্গনা সরকারের 
তরফে। তার পর থেকেই প্রশ্নের মুখে 
দিলজিৎ! তবে বিতর্ক, সমাল�োচনায় 
কর্ণপাত না করে পাঞ্জাবি পপস্টার ব্যস্ত 
কনসার্ট নিয়ে। সম্প্রতি লখনউয়ের 
শ�ো থেকে সরাসরি ত�োপ দেগে তাঁর 
মন্তব্য, “মদ শব্দের ব্যবহারে গানে যদি 
সেন্সরশিপ চালাতে পারেন, তাহলে 
সিনেমাতেও ব্যবহার নিষিদ্ধ হ�োক।” 

বিজয় অমৃত রাজকে ঘেঁটে ঘ প্রতিয�োগীর

ভক্তের 'দিল' জিতলেন দিলজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ এম টিভির 
অন্যতম জনপ্রিয় রিয়ালিটি শ�ো ‘র�োডিস’ আজ 
বহু বছর ধরে মানুষের মধ্যে নিজের জনপ্রিয়তা 
ধরে রাখতেই সক্ষম হয়েছে। তবে এই জনপ্রিয়তা 
বাড়ার অন্যতম কারণ অনুষ্ঠানের বিচারক রঘু 
রাম। রঘুর বাচনভঙ্গি রীতিমত�ো আকর্ষণ করত 
দর্শকদের, এক কথায় এই শ�োয়ের প্রাণকেন্দ্র 
ছিলেন রঘু। টেলিভিশন উপস্থাপক রঘু রাম 
সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমি যে সব সময় 
খারাপ ব্যবহার করতাম তা নয়। অনেকের 
সঙ্গেই মিষ্টি ভাবে ব্যবহার করেছি আমি। কিন্তু 
যখন প্রতিয�োগী নিজেদের মাত্রা ছাড়িয়ে যেত, 
তখনই আমরা আক্রমণাত্মক হতাম।’ কাজ প্রসঙ্গে 
রঘু বলেন, ‘একটা সময়ের পর প্রয�োজকদের 
কাছ থেকে চাপ আসতে শুরু করে। বলা হয়, 
প্রতিয�োগিতার সঙ্গে আরও খারাপ ব্যবহার করতে 
হবে। নাটকীয়তা তৈরি করতে হবে অনুষ্ঠানটির 
মধ্যে। কিন্তু অযথা মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার 
করতে আমি নারাজ ছিলাম তাই অনুষ্ঠানটি ছেড়ে 
বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিই।’ রঘু আরও জানান, 
‘আমার যখনই মনে হয়েছে এটা আর আমাদের 
শ�ো নেই, প্রয�োজকরা যা করতে চাইছেন সেটাই 

করতে হবে আমাদের, তখনই এটি ছেড়ে দেওয়া 
সিদ্ধান্ত নিই। সব কথায় বড্ড নাক গলান�ো হত, 
ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি। একটা সময় 
র�োডিসের একটি ম�ৌলিকত্ব ছিল, আমি চাই সেটা 
আবার ফিরে আসুক।’ প্রসঙ্গত, রঘু বিচারকের 
আসন ছেড়ে দেওয়ার পরেই রাজীবও অনুষ্ঠান 
ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। দুই ভাই অনুষ্ঠান 
ছেড়ে দেওয়ার পর কিছটা হলেও ম্লান হয়ে যায় 
অনুষ্ঠানটির জনপ্রিয়তা। চলতি বছর র�োডিসের 
২০ তম সিজনে দেখা যাচ্ছে এলভিস যাদব, 
নেহা ধুপিয়া, প্রিন্স নারুলা, রিহা চক্রবর্তীকে। 
সঞ্চালকের ভূমিকায় বহুদিন বাদে ফের আরও 
একবার দেখা যাচ্ছে রণবিজয় সিংহকে।

'ম�ৌলিকত্ব' হারিয়েছে র�োডিস, মত রঘুরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ ‘ক�ৌন বনেগা 
ক্রোড়পতি ১৬’ সর্বশেষ পর্বটি হয়ে উঠেছিল 
বেশ জমজমাটি। হরিয়ানার গৃহিণী সরিতা রানীর 
সঙ্গে খেলা শেষ হওয়ার পর সুয�োগ পেয়েছিলেন 
প্রেম স্বরূপ সিং নেগি। নতুন দিল্লিতে প্রেম স্বরূপ 
উত্তরকাশির বাসিন্দা, যদিও বর্তমানে তিনি দিল্লির 
বাসিন্দা। প্রেম স্বরূপের সঙ্গে কথ�োপকথনে উঠে 
আসে টেনিস খেলার প্রসঙ্গ, যে কথা বলতে গিয়ে 
অমিতাভ শেয়ার করেন একটি মজাদার ঘটনা। 
৩৫ বছর চাকরি করার পর ৬ বছর আগে তিনি 
অবসর গ্রহণ করেন। জাতিসংঘের সঙ্গে কাজ 
করার সুয�োগ পেয়েছিলেন প্রেম। খেলা চলাকালীন 

৪০ হাজার টাকার প্রশ্নটি ছিল নিক বলেটিয়েরি 
ক�োন খেলার ক�োচ ছিলেন? উত্তর ছিল ‘টেনিস’। 
উত্তরটি দিয়ে প্রেম স্বরূপ বলেন, ‘তিনি টেনিস 
খেলার বিশাল ভক্ত। শুধু তাই নয়, প্রতিদিন 
সকালে তিনি টেনিস খেলেন। অল ইন্ডিয়া পুলিশ 
মিটে ক�োয়ার্টার ফাইনাল, সেমি ফাইনালের জন্য 
সিলেক্ট হয়েছিলেন তিনি।’ টেনিস প্রসঙ্গে কথা 
বলতে গিয়ে অমিতাভ বচ্চন নিউ ইয়র্কের একটি 
ঘটনা শেয়ার করেন সকলের সঙ্গে। তিনি বলেন, 
‘আমি একবার নিউইয়র্কে ছিলাম, তখন একদিন 
মাঠে গিয়েছিলাম টেনিস ম্যাচ দেখতে। টিকিট 
কেটে অন্যান্য দর্শকদের মত�ো ওপরের গ্যালারিতে 
বসেছিলাম আমি। হঠাৎ করে কয়েকজন ভারতীয় 
আমার কাছে আসেন এবং আমার ফট�োগ্রাফ 
চান।’ বিগ বি বলেন, ‘আমি যখন অট�োগ্রাফ দিচ্ছি 
তখন হঠাৎ খেয়াল করি আমার দুই পাশে বসে 
থাকা দুজন মহিলা আমাকে এক দৃষ্টে দেখছেন। 
কিছক্ষণ বাদে তাঁরা আমায় বললেন, আমরা ভীষণ 
আনন্দিত যে বিজয় অমৃতরাজের সঙ্গে আমরা 
দেখা করতে পেরেছি। আমি বুঝলাম ওঁরা বিজয় 
অমৃতরাজের সঙ্গে আমায় গুলিয়ে ফেলেছেন।’

অন্যের বউকে নিজের ভেবে বসেন শাহরুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ শাহরুখ খান, যাঁর 
রসিকতা করার ক্ষমতা নিয়ে কারও মনে ক�োনও 
প্রশ্ন থাকার কথা নয়। কারণ একটাই, তিনি 
বরাবরই কঠিন পরিস্থিতিতেও, কঠিন প্রশ্নের 
মুখ থেকেও বেঁচে বেরিয়ে এসেছেন, কেবল মাত্র 
তাঁর কথা বলার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। প্রশ্ন 
যেমনই হ�োক না কেন, উত্তর যেন তাঁর ঠ�োঁটে 
লেগে থাকে। কপিল শর্মার সঙ্গে এমন অনেক 
ভাইরাল ভিডিয়�ো স�োশ্যাল মিডিয়ায় জায়গা করে 
নিতে দেখা যায়। তেমনই এক শ�োয়ে সঞ্চালনা 
করছিলেন তাঁরা। কপিল ও শাহরুখ দুজনেই 

মঞ্চে দাঁড়িয়ে একে অন্যের সঙ্গে মজার মজার 
সংলাপ বিনিময় করছিলেন। এমন সময় হঠাৎই 
শাহরুখ খানকে বলতে শ�োনা যায়, কয়েকদিন 
আগেই নাকি কপিল নিজের বউকে এমনভাবে 
জড়িয়ে ধরছিলেন, তিনি যেন অন্য কারও বউ। 
শুনে সকলেই হেঁসে ওঠেন। তবে শাহরুখ খান 
এখানেই থেমে থাকেননি। তিনিও পাল্টা স্পষ্ট করে 
দিয়েছিলেন যে তিনি কী করেন? শাহরুখের এই 
কাণ্ডের কথা কি আদপে জানেন গ�ৌরী খান? এই 
কারণেই কি শাহরুখ খান শত শত অভিনেত্রীর 
মনেও জায়গা করে নিয়েছেন? গ�ৌরীকে এভাবে 
ঠকান তিনি? শাহরুখ মজা করে বলেন, তিনি 
অন্যের স্ত্রীকেও নিজের স্ত্রীর মত�োই জড়িয়ে ধরেন। 
যা শুনে মুহূর্তে হেসে ফেলেন সকলে। শাহরুখ 
খান মহিলাদের ভীষণ সম্মান দিয়ে থাকেন। তিনি 
সকলকে ভীষণ শ্রদ্ধা করেন। এক সাক্ষাৎকারে 
শাহরুখ খান বলেছিলেন, মহিলাদের মনে রাজত্ব 
করা ভীষণ সহজ। তাঁদের কথা একটু শুনতে হয়, 
কী বলছেন, তাতে গুরুত্ব দিয়ে তা একটু বুঝতে 
হয় মাত্র, আর সম্মান, তাঁদের জন্য এটাই যথেষ্ট।


